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৪ গ্রন্থকার 


প্রথম সংস্করণ : 
শাঁবণ ১৩৬৭, জুলাই ১৯৬০ 


মূল্য : আট টাকা পঞ্চাশ নয়! পয়স। 


মুদ্রক . শ্রী গোঁপালচন্দ্র রায় 
নাভান। প্রিন্টিং ওআর্কস্‌ প্রাইভেট লিমিটেড 
৪৭ গণেশচন্দ্র আঁভিনিউ, কলিকাতা ১৩ 


ভূমিকা 

সাধারণত শিল্পীমন হয় ভাঁববিলাসী-কোঁন কিছুর নিগুঢ়তম তত্বানু- 
সন্ধিংসাঁর সচেতন প্রয়াস সেখানে থাকে ঘুমিয়ে । যার দৃষ্টির ও স্থির সাধনা 
চলে নিবিড়তম অন্তরলোকের নিজ্জন গুহায়, ডুবে থাকে সে ভাবসমুদ্রে, 
সমালোচনার ক্ষেত্র এলেই পড়ে পিছিয়ে । কেননা সৌনর্ধ্যান্ভৃতির বা 
সৌন্দর্য উপভোগের বাধা সৃষ্টি করে বিচার-বুদ্ধি। রসপিপাস্থ মনের 
ভাববৃত্তি বিশ্লেষণী চিন্তাধারার স্ুক্মাতিন্ম্্তম ক্রটিবিচ্যুতির গণ্ডী পেরিয়ে 
স্থনিশ্মল শান্তিস্থখ সমাহিত চিত্তে প্রেমমন্দিরে সুন্দরের ধ্যানে থাকে বত। 
আমি সেই শিল্পীগোর্ঠীরই অন্যতম । তাই ভূমিকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে 
আসে লজ্জা, ভয়, দ্বিধা; কারণ যে কোন গ্রন্থের ভূমিকা রচনায় প্রয়োজন 
প্রচুর পা্ডিত্যর ও প্রভৃত জ্ঞানের । বিশেষ করে সংগীত বিষয়ক স্বল্প জ্ঞান 
নিয়ে শাস্ত্রীয় সংগীত গ্রন্থের ভূমিকা লিখতে প্রবৃত্ত হওয়। যে শুধু দুঃসাহসিকতা 
তা নয়, ছুঃসাধ্য বলেই মনে হয়। তবুও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এই গ্রন্থথানির 
ভূমিক1 রচনার ভার গ্রহণ করেছি গর্বানভূতির দায়িত্বে । 

আমার স্থযোগ্য প্রিয় শিষ্য শ্রীস্থধাংশু বন্দোপাধ্যায় রচিত ত্রিম্বর সম্ভৃত 
ভারতীয় সংগীত পধ্যায়ক গ্রন্থখাঁনি বিস্তৃত বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত সুষ্ট সমাধানের 
মর্ধ্যাদীয় অক্ষুপ্ন এবং স্বকীয় চিন্তাধারার পরিচায়ক । সঙ্কলিত গ্রন্থ ও 
সংগ্রহীতার অভাব নেই, কিন্ত নব নব চিন্তাধারায় প্রন্থুত মণ নব গ্রন্থ এবং 
নব অষ্টার অভাব | এই নবীন গ্রন্থকার ভারতের যোগ্য পুত্র স্থধাংশুকুমাঁর 
অভাবনীয়রূপে ভাঁরতীভবনের মে অভাব পরিপূুরণ করতে সমর্থ হয়েছেন বলে 
মনে হয়। 

বৈদিক যুগ হতে স্তর করে আজ পধ্যন্ত যে সকল সংগীত স্বন্ধীয় গ্রস্থ 
সংস্কৃত ও অন্যান্য ভাষায় রচিত হয়েছে তাঁর প্রায় সমস্ত গ্রন্থগুলির সঙ্গেই 
পরিচয় ঘটেছে লামান্তরূপে এবং তা থেকে যতটুকু জ্ঞানার্জনের স্থযোগ 
পেয়েছি বা সংগীত বিষয়ে যতটুকু জেনেছি সেইটুকু নিয়েই এই ছুর্জয়, দুরূহ 
সংগীত গ্রন্থের মর্কথা প্রকাশে অ্টার নৃতন দৃষ্টিভঙগীর বিশদ-দিক উদ্ঘাঁটন 
করতে প্রয়াস পাব। 


ছয় 


কথিত হয়েছে-_ “বেদ বিভিন্ন স্বৃতয়ো৷ বিভিন্নাঃ 
নাঁসৌ মুনির্যস্ত মতং ন ভিন্নম্‌ 
ধর্স্য তত্বং নিহিত গুহায়াঁং 
মহাঁজনো। যেন গতঃ স পন্থা ॥” 
আমাদের ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রাচীনতম গ্রন্থসমূহ থেকে স্থরু করে 
আজ পর্য্যস্ত যে সমস্ত সংগীত সম্বন্ধীয় উলেখযোগ্য গ্রন্থ দেখতে পাওয়! যায় তা 
থেকে পূর্বোক্ত শ্লোকেরই সমর্থন স্চিত হয়। সংগীতের ক্ষেত্রে এই মতানৈক্য 
এনেছে উচ্ছুত্খলতা, যাঁর ফলে সংগীত চলেছে অনির্দিষ্ট পথে হারিয়ে যেতে। 
“মহাজনে। যেন গতঃ স পন্থা*-_-সে পথ খুজে পাঁওয়া যাচ্ছে না । কোথায় পথের 
স্থরু এবং কোথায় শেষ, সে লুকিয়ে আঁছে চির-অন্ধকারের গুহাঁয়ই । কারণ 
অতীতের সংগীত-শাস্ত্রীগণ স্তৃম্পষ্টভাঁবে এমন কোন একটি ইঙ্গিত করে যাননি 
ধার আলোকরশ্মি গুহান্ধকার দূর করে সংগীতকে দেবে মুক্তি। তাঁই এতকাল 
ধরে ভারতীয় সংগীত সেই গুহান্ষকাঁরেই পচে মরছে । সংগীতশান্ত্রের সব 
কিছুই যেন আলোছায়ার খেলা। যেখানে শান্্র গিয়ে পৌছেচে সেখানে 
যুক্তি যায়নি, যেখানে যুক্তি গিয়েছে সেখানে শাত্স নেই। তাই সাধারণ 
সংগীতসমীজ কোনটিকেই বিচারবৃদ্ধির ছার! ঠিকঠিক মেনে নিতে পারেনি । 
বৈজ্ঞানিক উপায়কেই অবলম্বন করে যে ভারতীয় সংগীতের ভিত্তি স্থাপিত 
হয়েছে এবং শাস্বীয় সংগীতের উল্লিখিত রাঁগ ও বাঁগিণী, এ যে শুধু শান্কারদের 
কল্পনাপ্রস্থত নয় এ প্রমাণ অগ্যাপিও কোন গ্রন্থে মেলেনি। তাই না-জানা ও 
না-মানার যুগের অনেক সংগীত গ্রন্থকার এবং সংগীতশিল্পী রহস্য করে বলে 
থাকেন যে “নারদ” সংগীতকে নিয়ে বেশ একটি মনোরম সংসার পাতিয়ে 
বসেছেন। কিন্তু অন্ভৃতি ও অনুসন্ধিৎসা| যদি বিজ্ঞানের কোঠায় পা বাঁড়াত 
তাহলে তাদের এ ভূল ভেঙে যেত । আমার মনে হয় আমার প্রিয় শিষ্য 
শ্রীমান স্ধাংশু সে ভূল ভেঙে দিতে চলেছেন । 
এই গ্রন্থরচয়িতাঁর মনস্থিতা যে শুধু সাধারণ বর্তমান মানুষের ভুল ভেঙ্গে 
দিতেই চলেছে তা নয়, সে চলেছে আদি সংগীতন্ষ্টাদের ভিত্তিহীন সংগীতম্থষ্টির 
দুরপনেয় কলঙ্ক মুছে দিয়ে এক স্-উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং সংগীত 
যে জ্ঞান, বিজ্ঞান ও শিল্প, এই তিনেরই সমন্বয় তাই প্রমাণ করতে। 
এইখানেই তাঁর মহত্ব ও উদারতা । 


নাত 


বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ করে বৈদিকোত্তর যুগের সংগীতখিদের কারও 
মতামতকেই সে অমান্ত ব! ক্ষুপ্ন করতে চায়নি । সব মত এবং সব পথই ষে 
এক জায়গায় গিয়ে মিলেছে তাই প্রমাণ করতে চেয়েছে । এই গ্রন্থে সে 
বিশেষ করে প্রমাণ করেছে যে, দিক যুগ উল্লিখিত উদাত্ত, অন্দীত্ত, স্বরিত 
এই তিনটি স্বরকে অবলম্বন করেই ভাঁ-তীয় সংগীতের স্যষ্টি, বিকাশ ও শেষ 
হয়েছে। যদিও সমস্ত সংগীতশান্ত্কাঁরগণই এই ত্রিস্বরকে স্বীকার করেছেন 
কিন্তু মতানৈক্য ঘটেছে স্বর নির্ণয়ে । বহু শান্ত্রকারই বলেছেন এই ত্রিম্বর 
স,»ম ও প, এমনকি সংগীতযুগী্তকাঁরী শ্রীবিষণনারায়ণ ভাতথণ্ডে পধ্যন্তও এ 
মতকেই সমর্থন করেছেন। কিন্ত সম্ভবতঃ তিনি স্বকীয় বুদ্ধি ও বিচারের 
দ্বারা এইটুকু ভেবে দেখবার অবকাঁশ পাননি যে ল, ম, প সঙ্গতিতে ভারতীয় 
সংগীতের সমস্ত রাগ, রাঁগিণীকে ধর] যাঁয় কিন এবং এ “স, ম, প” র সাহাষ্যেই 
রাগরাগিণীর পৃথকীকরণ সম্ভব কিন! এবং এই তিনটি স্বরেরই সমাবেশে ও 
পরিবেশে কত সংখ্যক রাঁগ ও রাঁগিণী এবং ঠাট উদ্ভবের সম্ভাবনা হতে পাঁরে। 
বৈজ্ঞানিক উপায়ে ও যুক্তিতর্কের অবতারণা করে সমপ সঙ্গতি ষে সঙ্গত নয়, 
সগপ সঙ্গতিই যে সংগীতের যূল ত্র ও সংগীতের মৌলিক উদাত্বাদি ত্রিস্বর, 
এই গ্রন্থে এই মতই স্থাপিত হয়েছে । 

এই গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ পাঠ করে ও বিশদভাবে আলোচনা করে আমি এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, গ্রস্থরচয়িতা বহু ধৈর্য্য ও সংযমের সহিত গ্রন্থের 
প্রতিটি অধ্যায়ের বিষয়বস্তুসমূহকে বিশদরূপে স্থুপরিস্ফুট করে তুলে ছুর্ববোধ্য 
দুরূহ সংগীতশাস্বের একটি বিশিষ্ট দ্বার উদঘাটন করে সংগীতজ...৩র মঙ্গলসাঁধন 
করেছেন। বিশেষ করে “বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সংগীত” এই তৃতীয় অধ্যায়ে স্বর- 
স্প্টির রহস্য ও কম্পনসংখ্যার মাধ্যমে স্বরপ্রকৃতি, বিকৃত স্বর ও প্রকৃত 
ত্বরের প্রত রূপ ও কম্পনসংখ্যার অন্পাঁতে প্রাচীন যুগে তিনটি স্বরের স্থান- 
নির্ণয় এবং উদাত্ত, অনুদাঁত, স্বরিত এই তিনটি স্বরই যে স, গ, প এবং কম্পন- 
সংখ্যার অন্থুপাতে মাতৃকার বিসেষণ ও তাহার গুণাঁবলী প্রকাশ করেছেন, ইহা 
একটি অভাবনীয় স্থষ্টি। ন্বরাধ্যায় হতে আরম্ভ করে প্রতিটি অধ্যায়ের বিচার- 
পদ্ধতি দেখে আমি বিশ্ময়াভিভূত ও চমত্কৃত হয়েছি । বহু গবেষণা করে, 
প্রাণাস্ত পরিশ্রম করে বৈদিক যুগ থেকে স্থরু করে আজ পর্যন্ত যত সংগীত গ্রন্থ 
বেরিয়েছে তাঁর প্রতিটি গ্রস্থ পৃঙ্ান্গপুঙ্খবূপে আলোঁচন! করে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে 


আট 


শ্রীমান হুধাংস্ত ষে এই গ্রস্থথানি রচনা করেছেন-_-এর পেছনে রয়েছে মজলময়ের 
মঙ্গলেচ্ছা' ও নবযুগের সংগীতের নবারুণাঁলোকে উদ্ভীমিত এক নব প্রভীতের 
নব অধ্যায়। 

বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংগীতকে উপস্থাপিত করবার মূলমন্ত্র স্ধাংশ্তকুমার 
কোথা থেকে কুড়িয়ে পেয়েছেন এবং এর উদ যে কোথায় তার একটু পরিচয় 
ন! দিলে অস্বীকৃতির অপরাধ এসে যায়। তাই অকুষঠ হৃদয়ে আমি বলতে চাই, 
এই গ্রস্থোক্ত মাতৃকা গঠন গ্রণালীর তথ্য তিনি সংগ্রহ করেছিলেন পাঁণিহাটি 
নিবাসী শ্রদ্ধেয় শ্রীউপেন্রনাথ মিত্র মহাশয়ের কাছ থেকেই । বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির 
প্রথম আলোকপাঁত হয়েছিল সেখান থেকেই, একথা আমি জাঁনি। তাই 
পথপ্রদর্শক হিসাবে তাঁকেও জানাই আমার শ্রদ্ধা। সর্বশেষে কামনা জানাই 
মলময়ের কাছে তাঁর মঙ্গলেচ্ছায় ষেন স্থধাংস্ত শতায়ু হয়ে সংগীতসন্ধীয় শত 
শত গ্রন্থ রচনা করে সংগীতশিল্পীদের মন্গলসাধন করেন । 


টালিগঞ্জ, কলিকাতা রী 
১৮ই বৈশাখ, ১৩৬৭ শচগী্ 


গ্রন্থকারের নিবেদন 


প্রাচীন যুগ হতে আজ পর্যস্ত যে সকল বিষয়ে মানব মনের চিরস্তন 
অঙ্গসন্ধিংসা1 তাকে নিত্য নৃতন তথ্য আবিষ্কারের পথে অম্কপ্রাণিত করেছে 
সংগীত তাঁর মধ্যে অন্ততম। সংগীত মানব মনের বিভিন্ন অনুভূতিকে প্রকাশ 
করার মাধ্যম স্বরূপ । স্ষ্টির প্রেরণায় শ্রষ্টা হয় প্রকাশিত। অন্তরের 
নিগুট প্রদেশের কমল কোরকটি দল মেলে রূপ পায়, প্রাণ পায় অষ্টার নিজম্ব 
সথষ্টিতে। আর স্ষ্টির সেই অনবদ্য রূপ দেখে মানব মনে জাঁগে জিজ্ঞাসা । 
সন্ধিৎস্থ মন তাই খোজে স্থষ্টিরহস্য । আদম্য জ্ঞানপিপাসা তাঁকে পথ দেখায় 
যুগুগ ধরে। সংগীতশাস্ত্বও এমনি মধুর, বিশাল এবং রহস্পূর্ণ। প্রাচীন 
যুগের সংগীতসাঁধকরা এই শাস্ত্রকে গুহ হতে গুহ্তর বলে অভিহিত করেছেন। 
ভারতীয় রাগরাগিণীর শ্রষ্টারা এই রাগরাঁগিণীগুলিকে এমনি কৌশলে স্থ্ট 
করে রেখে গেছেন যে এর গুহৃতত্ব অন্রুসন্ধীনে সকল কালে সকল সময়ে মানব 
মনে একটা আকুল পিপাসা জেগে থাঁকবে। বিভিন্ন পথে বিভিন্ন দিকে 
অন্থুসদ্ধিৎস্থ প্রাণ তাঁর জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজে বেড়াবে, জানতে চাইবে 
এই বিশাল সংগীতশান্ত্রের মূল ভিত্তিকে। 

বহু বৎসর যাব অসীম আগ্রহে এবং আকুল পিপাঁসায় বিভিন্ন সংগীত- 
শিল্পী, গুণী, জ্ঞানী, সাধু এবং সন্যাসীগণের সমধুর সান্নিধ্যে যে শিক্ষা ও জ্ঞান 
আহরণ করেছি তাহা] বহুলপরিচিত এবং স্বপ্পপরিচিত ব্যক্তিশকলের একাস্ত 
শুভেচ্ছ। এবং আগ্রহ ব্যতীত সাধারণের সম্মুখে প্রকাশ করা কোন দিনই 
সম্ভব হোত না। 

ইংরাজী ১৯৪১ সালে অস্কুরিত এই বিষয়বস্তটির বিশদ আলোচনা হয়েছিল 
সংগীতগুরু সংগীতনায়ক শ্রীকেশব গণেশ ঢেক্নে মহাশয়ের সঙ্গে। তিনি 
এই বিষয়টিকে সম্পূর্ণ মৌলিক তথ্য হিসাবে স্বীকার করেন এবং প্রকাঁশ করার 
জন্য বিশেষ আগ্রহ গ্রকাশ করেন । বর্তমান গ্রন্থের কিয়দংশ, ১৩৬১ সালের 
মাঘ সংখ্য। “ভীরতবধে” উচ্চাঙ্গ সংগীতের রূপ ও রূপান্তর নামে প্রকাশিত হয় । 

ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের গভীরে নিহিত কতগুলি প্রাচীন তথ্যাবলম্বনে 
লিখিত এই গবেষণামূলক মৌলিক প্রবন্ধটির একটি সংক্ষি্তসার, যা ম্বরত্রয়ের 


দশ 


ভিত্তিতে রাগরাগিণীর পৃথকীকরণ ও ধারাবাহিকতা! নামে অভিহিত, সংগীত 
নাটক আকাদমীর অধ্যক্ষ বিশেষ আলোচনার পর ইংরাঁজী ২৪৫৬ তারিখে 
গবেষণামূলক প্রবন্ধ হিসাবে গ্রহণ করেন এবং ৮1২৬১ তারিখে এ সংক্ষিগ্ূসার, 
গবেষণাঁগারের অভাবের কথা জানিয়ে, দুঃখের সহিত ফেরৎ পাঠান। এ 
প্রবন্ধই বর্তমানে গ্রন্থাকাঁরে লিখিত 'ত্রয়ীন্বরে ভারতীয় সংগীত” । 

আমার বহুচেষ্টালন্ধ এই বিষয়ের দ্বারা সংগীত-রস-পিপাস্থ অন্ুসন্ধিত 
অন্তরের প্রশ্নের যদি সামান্য সমাঁধানও সম্ভবপর হয় তবেই এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা 
সার্থক হয়ে উঠবে । 


এই দুরূহ সংগীত শাস্্ব আলোচনা প্রসঙ্গে আমাকে বহু প্রাচীন এবং আধুনিক 
গ্রন্থের সাহীষ্য গ্রহণ করতে হয়েছে, বলাই বাহুল্য আমি যথাস্থানে এবং 
যথাসম্ভব তাহা উল্লেখ করেছি । 

অনেক জটিল তত্ব মীমাংসার জন্য ধারা আমাকে প্রভূত সহায়তা 
করেছেন, বিশেষ করে পাঁণিহাটি নিবাঁসী শ্রদ্ধেয় উপেন্দ্রনাঁথ মিত্র মহাঁশয়, এবং 
ধাদের অন্ধপ্রেরণায় এই গ্রন্থপ্রকাঁশে সচেষ্ট হয়েছি, তাদের প্রত্যেককে এবং 
আমার গুরুস্থানীয় শ্রদ্ধাভাজনদের নিকট আমার অকুস্ঠিত কৃতজ্ঞতা! নিবেদন 
করছি। 

শ্রীরবি ঘোঁষ, কন্মাসম। ছাত্রী শ্রীমায়া দেবী এবং শ্রদ্ধেয় শ্রীফতীন্ত্রনাথ 
ভট্টাচার্য্য মহাঁশয় আমাকে এই গ্রন্থ প্রকাশ করবার জন্য বিশেষরূপে সাহায্য 
করেছেন এবং গ্রীতিভাজন শ্রীমান মানিক মুখোপাধ্যায় সুষ্ঠ প্রকাশনার 
জন্য যেরূপ চেষ্টা এবং পরিশ্রম করেছেন তা ভাষায় প্রকাশ করা আমার 
সাধ্যাতীত। 

পরিশেষে “নাতানা”্র কর্মী এবং পরিচাঁলকবৃন্দের সদয় সহযোগিতার 
জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞত1 জানাই । 


সোদপুর | 
আষাঢ় ১৩৬৭ সধাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


আশীর্ববাণী 


কলিকাতা লালজী সংগীত মহাবিগ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষ, অল বেঙ্গল 
ম্যাজিক কনফারেন্সের উপদেষ্টা সমিতির সদস্য, অল বেঙ্গল ম্যজিক কনফারেন্স, 
ন্যাশন্তাল এসোসিয়েশন প্রতিযোগিতা এবং কলিকাতা ফ্যুনিভা্সিটী ইনৃষ্টিট্যুট 
আস্তঃ-মহাঁবিষ্যাঁলয় প্রতিযোগিতা সমূহের বিচারক, 'রাঁগ ভূপালী” 'রাগ ভিন্ন 
ষড়জ', 'ুম্রি তরঙ্গিণী” প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা, সংগীত-নায়ক পণ্ডিত কে. জি 
ঢেকৃনে মহাশয় 'ত্রয়ীস্বরে ভারতীয় সংগীতে'র পাওুলিপি পাঠ করে নিমোদ্ধত 
আশীর্বাণী দিয়েছিলেন ও 
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গ্রন্থসুচী 
শ্বরাধ্যায় ॥ ১-১৩ 
যোগশাস্ত্র ও সংগীত ১, ন্যায়শান্ত্র ও সংগীত ২, আলোচ্য বিষয় ২, বেদৌক্ত 
গন্ধর্র্পরিচয় ২-৩, বেদৌক্ত সংগীতের শ্রেণীবিভাগ ৩-৪, মার্গ সংগীতের 
উৎপত্তি ৪-৫, সামিক পূর্ব এবং সামিক যুগের সংগীতের স্বরনাঁম ৫-৬, 
সামিক যুগের গীতরীতি, মাগর্দেশী গীতরীতি ৬-৭, সামিক যুগের বৈদিক 
এবং লৌকিক স্বরনাঁম ৭-৮, দেশী সংগীতের স্বরনাম উৎপত্তি ৮-৯, বৈদিক 
যুগের স্বরগঠনপ্রণালী ৯-১০, কম্পন, নাদ ও শ্রুতি ১০-১১, শাস্ত্র ও 
গ্রন্থঘমালোচনা ১১, বৈদিক যুগের উদাত্বাদিস্বর ১১-১৩। 


ঘলংকারাধ্যায়॥ ১৪-৬৩ 
বৈদিক ও মধ্যযুগের আলোচনা ১৪-১৫, প্রচলিত অলংকাঁরের নাম ও 
লক্ষণ ১৫-২১, শ্রুতি ২১২২, মৃচ্ছন| ২২, শ্রেণী ২২, গমক ২২-২৪, মেরু 
খণ্ডমের ২২-২৪, তান ( বৈদিক, আধুনিক ও ূচ্ছনা ) ২৪-২৬, বর্ণালংকাঁর 
২৬-৩৪, জাতি ৩৪-৩৭, শ্রুতি অনুপাতে স্বর ৩৭, ঠাট ৩৮, বাদী সমবাদী 
ইত্যাদির নাম ও লক্ষণ ৩৮, আকারমাত্রিক স্বরলিপি ৩৮-৪২, রাগাঁলাপ, 
রূপালাপ ও রাগলক্ষণপদ্ধতি ৪৩, মেল বা ঠাঁট, রাগাঙ্গ ও রাঁগরাগিণী 
পদ্ধতি ৪৩-৪৪, রাগের আবিতাব-তিরোভাব, বিদারী, তাঁলবিতাঁগ, ঠেকা 
( সম, তালি, খালি), আর্ত, চলন, মুখচাঁলন, স্থঠ, উঠীন ৪৪-৪৬, 
পরমেলপ্রকাশক ও সন্দিগ্রকাশক রাগ ৪৬, আক্ষিপ্তিকা আশ্রয়রাগ, জন্ত, 
জনকরাগ ৪৬-৪৭, গাহিবার সময় ৪৭-৪৮, রাঁগের ও ঠাটের সাদৃশ্য ও 
বৈসাদৃশ্ত ৪৮, গায়কী ও নায়কী ৪৮-৪৯, গায়নশৈলী ৪৯, সংগীতের জাঁতি 
ও পদ্ধতি ৪৯ দক্ষিণ ভারতীয় ও উত্তর ভারতীয় সংগীতের তুলনা ৪৯-৫০, 
দক্ষিণ পদ্ধতির ঠাঁট ও রাগ স্যষ্টি ৫০-৫১, নিবদ্ধ গান ও অনিবদ্ধ গান 
৫১-৫৩১ বর্তমানের গীতরীতি ৫৩-৬৩। 

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সংগীত ॥ ৬৪-৯৮ 
স্বর্টির রহস্য ৬৪-৬৫, কম্পনের দ্বারা প্রকৃত ও বিকৃত স্বরবিচার ৬৫-৭১, 
কম্পনের অন্থপাতে ত্রয়ীন্বর ও মাতৃক1 গঠম ৭১-৭৩, মাতৃকার নাম ও 


চোদ? 


লক্ষণ ৭৩-৭৫) মাতৃকা ও মেরু ৭৫-৭৮, মাতৃকার গুণাবলী ৭৮-৭৯ 
মাতৃকার সাহায্যে মার্গতথা শুদ্ধ এবং অস্ত্যজ তথা দেশী প্রথাঁর রাগরাঁগিণীর 
বিচার এবং শুদ্ধাশুদ্বনিরপণরীতি ৭৯-৮৭, মাতৃকা ও আলংকারিক ্বর 
৮৭-৮৮, মাতৃকা ও শ্রেণী ৮৮-৯৮। 


আলোচনাধ্যায় ॥ ৯৯-২০৩ 
স্বর ও ১ম স্বর ৯৯, গ্রাম ৯৯-১০২, মুচ্ছনা ১০২-১০৪, শ্রুতি ১০৪-১৩২, 
কম্পন ও শ্রুতি ১৩২-১৪০, শ্রুতি জাতি ও রম ১৪০-১৪২, বাদী সমবাঁদী 
স্বরের মতামত ১৪২-১৪৫, বাদী সমবাদী (শুদ্ধ এবং বিকৃত স্বরের) 
১৪৫-১৪৮, বাদী সমবাদী (মধ্যয় স্বরের) ১৪৮-১৫০১ বাদী সমবাদী 
নিরূ্পণরীতি ১৫০-১৫৩, অঙ্গের প্রয়োজনীয়তা ১৫৩, বাদী সমবাঁদী 
(মাতৃক1 মাধ্যমে ) ১৫৩-১৬০১ ঠাঁট ও রাগ ১৬৩-১৭৫, মাতৃকার মাধ্যমে 
রাগরাগিণীর শুদ্ধাশ্তদ্ধবিচার ১৭৫-১৮৭, উদ্দাত্বাদির রূপ ও মত ১৮৭-১৯০১ 
মধ্যম স্বররূপ ১৯০-২০৩। 


পরিশিষ্টাধ্যায়॥ ২০৪-২২৩ 
আরোহাবরোহের সংখ্যা ২০৪-২০৫, প্রকুতত্বরসাহাষ্যে রাঁগরাগিণীর 
সংখ্যা ২০৫-১০৬, বিভিন্ন পুস্তকের মতে রাঁগরাগিণীর সংখ্যা ২০৬-২০৭, 
ঠাটের সংখ্যা ও লক্ষণ ২০৭-২১০, মার্গ ও দেশী রীতি ২১১-২১৫, 
বাগ্গেয়কার ও গায়ক ২১৬২২০১ ভারতীয় সংগীতে রাগরাগিণীর সংখ্যা 
২২০-২২১, উপসংহার ২২০-২২৩। 


নির্ঘণ্ট ॥ ২২৫-২৩২ 


উৎসর্গ 


স্থমধুর এবং রহস্থপূর্ণ সংগীতশান্ত্রের মূলভিত্তিকে অনুসন্ধান 
করার আকাজ্জা ধাহাঁদের শিক্ষায় এবং আশীর্বাঁদে চরিতার্থ 
হইয়াছে তাহাদেরই উদ্দেশ্টে এই পুস্তক অর্পণ করিলাম। 


সোদপুর 
বৈশাখ ১৩৬৭ স্ধাশ 


ব্বল্ল্াগ্র্যাজি 


যোগশাস্ত্রের মতে আমরা জানিয়াছি, সংগীতের প্রাথমিক চিন্ত। 
স্বরজ্ঞান; স্বর সম্বন্ধে কথিত আছে “ত্বরে বেদাশ্চ শান্ত্রাণি, স্বরে 
গন্ধ উত্তম; স্বরে সর্ববঞ্চ ত্রেলোক্যং স্বরে আত্মা! ব্বরাপক£”। স্বরে 
বেদ ও অন্যান্য শান্রঘকল এবং গন্ধবর্ববেদ উৎপন্ন । এই ত্রিলোকও 
স্বরে প্রতিষ্ঠিত। স্বর হইতেই আত্মংর স্বরূপ জ্ঞাত হওয়। যায়। 
এই স্বরজ্ঞানতত্ব আহরণ করিতে হইলে প্রথমে স্বরের উৎপত্তি 
কি ভাবে হইল জানা প্রয়োজন । স্বর বলিতে অবশ্যই সংগীতে 
ব্যবহৃত স্বরের কথাই বলিতেছি। শাস্ত্রে লিখিত আছে প্রথমে 
ধ্বনির, স্থ্ি হয়, যাহাকে আমরা প্রণব" নামে অভিহিত করি। 
এই প্রণব" ধ্বনিকে “অনাহত' ধ্বনিও বলা হইয়। থাকে । এই 
ধ্বনি” যখন সুক্ষ পদার্থে আঘাত করে তখন তাহা “নাদ' নামে 
কথিত হয়। স্থুল পদার্থে আঘাতজনিত যে শ্রুতিমধুর ধ্বনি 
উত্থিত হয় তাহাই “ম্থুর, নামে অভিহিত। আকাশে মেঘের উৎপত্তি 
হইলে এবং তাহ বায়ুর দ্বারা চালিত হইলে তাহাদের পরস্পর 
ঘর্ষণে যে ধ্বনির উৎপত্তি হয় তাহাকেই আমরা নাদ বলি। নাদের 
প্রকার ছুইটি--একটি সুকৃতি অর্থাৎ বর্ণাত্বক, অপরটি অকৃতি অর্থাৎ 
ধ্ন্যাত্মক। যেহেতু নাদের উৎপত্তি আকাশ হইতে এবং আকাশ 
সর্ব ঘটেই পরিব্যাপ্ত নাদও তেমনি অনন্ত ও সর্ধপরিব্যাপ্ত। 
মানবকেও নাদের অনস্ত সুক্ষ বৈচিত্র্য আছে এবং নানা সুক্ষ 
সক্ষম বিভাগও আছে। নাদের তিন প্রকার ভেদ পাই। জাতিভেদ 
রূপভেদ এবং গুণভেদ অর্থাং উচ্চনীচ ভেদ। আহত এবং অনাহত 
নাদের এই ছুই প্রকার ভেদ পাওয়া যায়। আহত অর্থে যাহ। 
বক্ষ ক তালু প্রভৃতি স্থান হইতে উচ্চারিত এবং অনাহত নাদ 
সাধারণ মানবশ্রুতিগোচর নহে। 


২ ্রয়ীন্বরে ভারতীয় সংগীত 


হ্যায়শীস্ত্র অনুসারে সংগীতশাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন যে সংগীতের 
মূল ভিত্তি নাদ, যাহা পূর্বেই বলিয়াছি। আমাদের দেহের নাভি- 
মূল হ'ত বায়ুর সাহায্যে উখ্িত ধ্বনিই নাদ। “নারদসংহিতা'য় 
লিখিত আছে “ন নাদেন বিনা গীতং ত্বরং ৷ পূর্বতন নৈয়ায়িক 
পণ্ডিতগণের মতে আকাশই একমাত্র ব"গুণসম্পন্ন । তাহার! 
ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, মরুত, ব্যোম, ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও গুণাবলীবিশিষ্ট: 
বলিয়। মীমাংসা করিয়াছেন। ইহার মধ্যে একমাত্র আকাশই শুধু 
শব্দ গুণবিশিষ্ট। মরুৎ বা বাতাস শব্‌ ও স্পর্শ গুণবিশিষ্ট। তেজ 
বা অগ্নি শব্দ, স্পর্শ ও রূপগুণ সমন্বিত । অপ. বা জল রূপ, রস, 
শব্ধ ও স্পর্শগুণবিশিষ্ট ; এবং ক্ষিতি বা মাটি রূপ, রস, শব্দ, 
স্পর্শ ও গন্ধগুণবিশিষ্ট। যে কোন উপায়েই হউক ঘাত- 
প্রতিঘাতে শবের উৎপত্তি। শব্দ বায়ুর তরঙ্গ আশ্রয়ে বাহিত বা 
চালিত। সেই শব্দপরম্পরা যখন স্থল ও সুক্ষ পধ্যায়ে নিয়ন্ত্রিত 
হয় তখনই তাহা সুর হইয়া উঠে। 

বেদোক্ত সংগীতের আলোচনায়ও স্বর সম্বন্ধে একই তথ্য জানিতে 
পারি। সংগীত অর্থে যন্ত্রংগীত, যথা : বীণা বেণু ইত্যাদি এবং 
কসংগীত অর্থে মানবকণ্ঠ হইতে গীত সংগীতের কথাই জানিতে 
পারি। নৃত্য বা তালবাগ্ভ যদিও সংগীতের শ্রেণী হিসাবে গণ্য 
তথাপি তাহার আলোচন] এই পুস্তকের বিষয়বস্ত নহে । 

বেদ চারিটি__খকৃ্‌, যজুঙ, সাম, অথবর্ব। বেদ যেমন চারিটি, 
উপবেদও তেমনি চারিটি প্রচলিত । সংগীত কেবলমাত্র সামবেদেই 
পাওয়। যায়। এই সামবেদেরই উপবেদ গন্ধবর্বেদ। 

গন্ধবর্বেদ বলিতে আমর! গন্ধবর্গণের ইতিবৃত্ত সমন্বিত এক 
বেদ গ্রন্থ বলিতে পারি। গন্ধবর্ব বলিতে আমরা সংগীতব্যবসায়ী, 
সংগীত অন্নুরাগী এবং সংগীতে পারদর্শা এক প্রাচীন মানবগোষ্ঠীকে 
মনে করিতে পারি। ইহারা দেবসভাগায়ক এইরূপ আমাদের 


ব্বরাধ্যায় ৩ 


প্রচলিত ধারণা ও কিন্বদস্তীও বটে। খণখ্েদে ১০।১৩৯।৫ শ্লোকে 
কথিত আছে গন্ধবর্ধ ছুই প্রকার। এক প্রকার “দিব্য অপর প্রকার 
র্ত্য । ধাহারা কলের আদিতে ছিলেন তাহারাই দিব্য এবং 
যাহার! পুণ্যবলে গন্ধরর্ত্ব অজ্জন করিয়াছিলেন তাহারাই মর্ত্যগন্ধর্বব 
নামে পরিচিত । এই দিব্যগন্ধর্ব এগারো প্রকার এবং তন্মধ্যে 
আটটির নাম প্রচলিত। ইহাদের এইরূপ নাম পাইয়াছি। যথা_ 
হাহা” ভিহু" “চিত্ররথ” “হংস” বিশ্বাবন্? থগামায়ু?, তুম্বুরা” এবং 
নন্দী" । ইহাদের নামীয় বংশ অগ্াবধি প্রতিষ্ঠিত আছে (জটাধর 
_-টীকাকাঁর )। “বিঞ্ণুপুরাণে” কথিত আছে যে ব্রহ্মা হইতেই 
ইহাদের উৎপত্তি এবং গান করিতে করিতে ইহাদের জন্ম বলিয়! 
ইহার] গন্ধবর্ব নামে অভিহিত। ইহাদের বাসস্থান «গুহালোক” 
ও “বিদ্ভাধর” লোকের মধ্যস্থলে ৷ ধিমস্তো৷ গাং সমুৎপন। গন্ধব্ববাস্তস্ত 
তৎক্ষণাৎ স্তেনতে ছ্বিজঠ ( বিষুপুরাণ )। ইহারা গো, (গম্য ) 
গীত, ধমন অর্থাৎ উচ্চারণ করিতে করিতে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়৷ 
গন্ধবর্ব। হরিবংশপুরাণে আবার অন্ত মতও পাওয়। যায়। বাহুল্য 
বোধে আর তাহা লিখিত হইল না । 
বেদোক্ত সংগীতের শ্রেণীবিভাগকালে ছুই প্রকার সংগীতকে ই 
বুঝাইবে । 'মার্গ' এবং “দেশী” মার্গ অর্থাৎ অন্বেষণ, ত্রহ্মাি বেদ 
অন্বেষণ করিয়া যে সংগীত তৎকালীন সমাজের উপকারের নিমিত্ত 
প্রবর্তন করিয়াছিলেন । দেশী সংগীত অর্থে যাহ! দেশ কাল পাত্র- 
ভেদে বিভিন্ন প্রকারে গীত হইয়া থাকে । এই স্থলে স্বভাবতই 
একটি প্রশ্ন মনে জাগে যে মার্গ সংগীতকে বৈদিক সংগীত বল৷ 
যাইবে কিনা এবং কোন্‌ কোন্‌ অলংকার ও গুণাবলী মার্গ সংগীতের 
বিশেষত্ব? 
মার্গ সংগীত বলিতে কি প্রকারের সংগীত অর্থাৎ উচ্চাঙ্গ 
ংগীতের কোন্‌ শ্রেণীবিভাগকে বোঝা যাইবে তাহা লইয়া বহু 


৪ ত্রয়ীম্থরে ভারতীয় সংগীত 


মতভেদ আছে এবং তাহার কোনও রূপ বিজ্ঞানসম্মত মীমাংসা 
পাওয়। যায় নাই। যদিও অধুনা সাধারণ উচ্চাঙ্গ সংগীতকেই 
অনেকে মার্গ সংগীত নামে অভিহিত করিয়াছেন বস্তৃত প্রচলিত 
উচ্চাঙ্গ সংগীতকে মার্গ সংগীতের পর্য্যায়ভূক্ত করা উচিত নহে । 
যদিও বাদী, সন্বাদী, বিবাদী, অনুবাদী প্রভৃতির যথাপ্রয়োগে 
এবং আলাপ, তান, গমক, মৃগ্ছনা, স্বরবিস্তার ইত্যাদির (অলংকার 
অধ্যায়) প্রয়োগের দ্বারা, ও রাগরাগিণীর রূপপ্রকাশকালীন প্রায় 
মার্গ সংগীতের ধারাকে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে তথাপি এই 
অধুনা-প্রচলিত উচ্চাঙ্গ সংগীতকে মার্গ সংগীত আখ্যা দেওয়া 
যুক্তিযুক্ত নহে। 

সামগান হইতেই মার্গ সংগীতের উৎপত্তি । বৈদিক পূর্্বযুগে 
না হইলেও বৈদিক যুগ হইতেই আমরা ইহার পরিপুর্ণ বিকশিত 
রূপ পাইয়া! থাকি। খকৃছন্দে অর্থাৎ খথেদের শ্লোকে ও গাথা- 
গুলিতে সুরারোপ করিয়া সামগানের স্থটি হইয়াছিল। এই 
সময়ের ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতি হইতে আমরা গাথা, গান, উদ্গান 
উদ্গীত, সাম, স্তৌোভ, স্তোম, উহ, উহা ও রহস্য গানের নামের 
উল্লেখ পাইয়াছি। ,সাঁমগানের মাধ্যমে আমরা গ্রামগেয় গান 
ও অরণ্যগানের পরিচয় পাইয়াছি। গ্রামগেয় গান এবং অরণ্যগেয় 
গান কাহাকে বলে? টীকাকার মধুন্দন স্বামী বলিয়াছেন, 
“বেদানাং মধ্যে সাম মাধুর্যেনাতিরমণীয়ম্‌, গীতিবূপ। মন্ত্রাঃ সামানি' | 
গীতায় আছে “বেদানাং সাঁমবেদৌইন্মি । গীতির উদ্দেশ্টেই গেয় 
খকৃগুলি সামবেদে লিপিবদ্ধ কর! হইয়াছে । মনু বলিয়াছেন, 
“সামবেদ পাঠের পর অন্য বেদ পাঠের প্রয়োজন হয় নাঃ। 
সামবেদের সম্পূর্ণ গ্রন্থটি চারিটি ভাগে বিভক্ত, যথা__গেয়, 
আরণ্যক, উহ ডউহা। গেয়গীতির অপর নাম গ্রামগেয় গান। 
কেহ কেহ এখনও ইহাকে বেয়গান অর্থাৎ দ্বিতীয় গান বলিয়া 


সরাধ্যায় ৫ 


থাকেন। ব্রক্মষযজ্জঞের মন্ত্র আরণ্যক গানে আছে সুতরাং আরণ্যক 
গান অধ্যয়ন করিয়া পরে সমর্থ হইলে গেয়গান অধ্যয়ন 
করা হইত । সেই কারণেই গেয়গানকে দ্বিতীয় গান বল 
হইয়াছে । সামবেদের আরণ্যক, সামসংহিতার অন্তর্গত আরণ্যক, 
আচ্চিক এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য খাক অবলম্বনে যে সমস্ত সাম 
গীত হইয়াছে তৎসমুদয়ই প্রপাঠক । আরণ্যক, আচ্চিক ও 
তদবলম্বনে গীত আরণ্যগানই সামবেদের আরণ্যক । আরণ্যক 
গান দ্বারা অরণ্যের নির্জনতায় কসাধনা করিয়। উদাত্ত, অন্ুদাত্ত, 
স্বরিত সহযোগে সামগানের রীতি আয়ত্ত করা হইত। ধাহার! 
সমগ্র বেদ অধ্যয়নে অসমর্থ তাহার! ব্রহ্ষবিষ্ঠালীভের জন্য কেবল 
মাত্র আরণ্যগান অধ্যয়ন করিতেন যেহেতু এই আরণ্যগানে বা 
আরণ্যকেই ব্রন্মষজ্ঞের মন্ত্র আছে। লোকসমাজের মনোরঞ্জন 
করিবার জন্যই গ্রামগেয় গান অভ্যাস করিবার রীতি নিরূপণ 
করা হইয়াছিল। মার্গ সংগীতের উৎপত্তি এবং প্রসার কিরূপে 
হইয়াছিল সেই আলোচন। প্রসঙ্গে আরণ্যক গান ও গ্রামগেয় 
গানের তাৎপধ্য জানা যাইবে । আমরা এইটুকু শুধু জানিয়াছি 
যে, মার্গ ও দেশী উভয় প্রকার সংগীতই গ্রামগেয় গান হইতে স্থষট 
এবং আরণ্যক গানই বৈদিক তথা সামগান। মুন হয় যখন 
উভয় প্রকার গান অর্থাৎ গ্রামগেয় এবং আরণ্যক সামবেদাস্তর্গত 
তখন মার্গ এবং দেশী এই উভয় প্রকার সংগীতরীতিকেই বেদোক্ত 
সংগীত আখ্যা দেওয়া যাইবে । 

সামিক যুগের পুর্ব্বে অর্থাৎ সামবেদের যুগের পূর্বে আমরা 
পাই আচ্চিক এবং গাখিক যুগ। আচ্চিক যুগে মাত্র একন্বর 
সাহায্যে গান করা হইত। ইহ! ঈশ্বরচিস্তন, অভিষেককরণ, 
এঁক্য, ধ্যান, ধারণা ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োগ করা হইত। বৈদিক 
স্বরের নাম প্রথম, লৌকিক স্বরের নাম মধ্যম বলিয়া কথিত। 


৬ ্রয়ীশ্বরে ভারতীয় সংগীত 


গাথিক যুগে ছুইটি স্বরের সাহায্যে গান করা হইত। ইহা 
শিবচিস্তন, ধ্যানকরণ, ভজনকরণ, প্রার্থনাকরণ ইত্যাদি বিষয়ে 
প্রয়োগ করা হইত। বৈদিক স্বর প্রথম ও ক্রুষ্ট, লৌকিক স্বর 
মধ্যম ও পঞ্চম বলিয়! কথিত। 

সামিক জাতির গান তিন স্বরে গীত হইত । ইহা মায়াবোধ, 
জীববোধ, উপদেশ, শিবচিস্তন, বৈদিক মন্ত্র, মন্ত্রজাগরণ, আদি 
প্রসঙ্গ, বৈদিক আশীর্বচন ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োগ করা হইত । 
বৈদিক স্বর প্রথম, ক্রুষ্ট ও চতুর্থ । লৌকিক ত্বর মধ্যম, পঞ্চম ও 
বড়জ বলিয়া কথিত । 

স্বরাস্তর জাতির গানে চার স্বর প্রয়োগ করা হইত । আনন্দ, 
বিবাহ, বন্ধন, সাবধানতা, মঙ্গলারতি, আদি প্রসঙ্গ বিষয়ে প্রযুক্ত 
হইত। বৈদিক স্বর প্রথম, তুষ্ট, চতুর্থ, দ্বিতীয় । লৌকিক স্বর 
মধ্যম, পঞ্চম, বড়জ ও গান্ধার বলিয়া কথিত । 

ওড়ব জাতির গানে “পীচটি' স্বর ব্যবহৃত হইত। ইহা হইতে 
সব রসই স্থষ্ট হয়। বৈদিক স্বর প্রথম, ক্রুষ্ট, চতুর্থ, দ্বিতীয় ও 
তৃতীয়। লৌকিক স্বর মধাম, পঞ্চম, ষড়জ, গান্ধার এবং খষভ 
বলিয়। কথিত। 

বাঁড়ব জাতির গানে ছয়টি স্বর ব্যবহৃত হইত। ইহা হইাতেও 
সব রসই স্থষ্টি করা যাইত। বেদিক স্বর প্রথম, কষ্ট, চতুর্থ, 
ছিতীয়, তৃতীয় ও অতিস্বার্য্য। লৌকিক স্বর মধ্যম, পঞ্চম, ষড়জ, 
গান্ধার, খষভ ও নিষাদ বলিয়। কথিত । 

সম্পূর্ণ বা সপ্তন্বধ্য গানের প্রয়োগে সাতটি স্বরই ব্যবহৃত হইত। 
ইহার দ্বারাও সব রস স্থপ্টি কর! যাইত । বৈদিক স্বর প্রথম, কষ্ট, 
চতুর্থ, দ্বিতীয়, তৃতীয়, অতিন্বার্য্য ও মন্দ্র। লৌকিক স্বর মধ্যম, 
পঞ্চম, যড়জ, গান্ধার, খষভ, নিষাদ ও ধেবত বলিয়া! কথিত । 

সামিক যুগ হইতেই স্বরাস্তর, গুড়ব, ষাড়ব, সম্পূর্ণ বা সপ্তব্ব্ধ্য 


স্বরাধ্যায় ৭ 


গানের বিকাশ হইয়াছিল। এই রীতিগুলির গান ধারাবাহিক, 
নিয়মান্থুগ, স্ুসংবদ্ধ এবং বৈচিত্র্যময় ছিল। মার্গ সংগীতের সময় 
হইতেই দেশী সংগীতের প্রচলন হইয়াছিল। দেশী সংগীত বলিতে 
যে সংগীত দেশ, কাল, পাত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে লোকের 
মনোরঞ্জনহেতু গীত হইত এবং নিয়মানুগ ধারাবাহিকতায় সুসংবদ্ধ 
ছিল না। প্রাচীন যুগে দেশী সংগীতে যদিও শ্রুতি, স্বর, গ্রাম, 
জাতি ইত্যাদির প্রয়োগ করা হইত তথাপি তাহাদের ধারাবাহিকত৷ 
ও নিয়ম ছিল না। আমরা বর্তমানে প্রচলিত সমস্ত অলংকার 
প্রয়োগ করিলেও তাহাঁতে ধারাবাহিকতার এবং নিয়মানুবত্তিতার 
অভাব পাইতেছি। 

পণ্ডিতগণের মতে ছুই একজন বলিয়াছেন যে, যে গান আলাপ, 
তান, লয়, মুচ্ছন। প্রভৃতি অলংকারের সমাবেশে স্থুসংবদ্ধ ও 
ধারাবাহিকতায় অক্ষু্ণ তাহাই মার্গ সংগীত এবং ইহার অভাবেই 
হইবে দেশী সংগীত । 'এক কথায় মার্গ সংগীত বলিতে নিয়মানুগ 
সংগীত, যাহ! বৈদিক সংগীতের ধার। অন্থুসরণ করিয়া রচিত। সাম- 
গানের মার্গকে অর্থাৎ স্বরমাধূর্য্য ও গতিকে অনুকরণ করিয়া মার্গ 
সংগীত স্যষ্টি হইয়াছিল বলিয়াই ইহাকে বৈদিক সংগীত বল! যাইবে। 
অনুরূপভাবে দেশী সংগীতকেও বেদেক্ত সংগীত বল! যায়। 

প্রথমেই বল! হইয়াছে সাত স্বর প্রয়োগে সামগাঁনের যুগেই 
গান কর! হইত এবং সামগানেও তাহারা সাতটি স্বরই প্রয়োগ 
করিয়াছেন। সেই সাত স্বরের নাম জুষ্ট, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, 
চতুর্থ, মন্দ্র ও অতিশ্বাধ্য। আবার কেহ কেহ বলিয়াছেন, প্রথম, 
দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম । নারদী শিক্ষায় আমরা 
বৈদিক স্বরনাম পাইয়াছি, যথা-_অভিনিহিত, প্রাশ্রিষ্ট। জাত্য, ক্ষৈপ্র, 
পাদবৃত্ত, তৈরোব্যগ্জন ও তৈরবিরাম। মাওুকী শিক্ষায় আবার অন্য 
প্রকার নামও পাওয়া যায়, যথা-_-বিনর্দি, অনিরুক্ত, নিরুক্ত, মৃদ্্ক্ষ্, 


৮ ্রয়ীম্বরে ভারতীয় সংগীত 


ক্রৌঞ্চ ও অপধ্বাস্ত। দেশী সংগীতেও এই সময়েই আমরা সাতম্বরের 
প্রচলন পাইয়াছি। তাহাদের নাম ষড়জ, খষভ, গান্ধার, মধ্যম, 
পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ। 
দেশী সংগীতের বহুল প্রচলন ও জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করিয়। এবং 
সামগানের আয়াসসাধ্য রীতি লোপ পাওয়ার আশঙ্কায় পূর্ববর্তী 
যুগের মার্গ সংগীতের ম্বরনাম ত্যাগ করিয়া মার্গ সংগীতে অর্থাৎ 
সামগানে দেশী সংগীতের প্রচলিত স্বরনাম গ্রহণ করা হইয়াছিল । 
এই স্বরসমাবেশপদ্ধতি বর্তমানে প্রচলিত স, র, গ, ম, প, ধ, ন 
দেশী সংগীতে প্রচলিত লৌকিক স্বরের আগ্ক্ষর | 
দেশী সংগীতের উল্লিখিত স্বরসমূহ, আমরা বর্তমানে যাহা ব্যবহার 
করিতেছি, কথিত আছে তাহা ভিন্ন ভিন্ন জীবকধ্বনি হইতে অনুকরণ 
কর! হইয়াছে । এই প্রবাদ কতদূর প্রামাণ্য তাহা বলা কঠিন। 
উক্ত আছে, 
“ষড়জর্যভশ্চগান্ধারোমধ্যমঃ পঞ্চমস্তথা 
ধৈবতশ্চীনিষাদশ্চস্বরসপ্ত প্রকীঠিতাঃ। 
ময়রোবৃষভশ্ছাগ ক্রৌঞ্চকোকিলবাজিন: 
মাতঙ্গশ্চক্রমেনাহু ব্বরানেতান্‌ সুদর্গমান” | 
ময়ূর হইতে “স” বৃষভ হইতে “র” ছাগ হইতে "গণ, ক্রৌঞ্চ হইতে 
“ম” কোকিল হইতে “প' অশ্ব হইতে “ধি* হস্তী হইতে “ন” শ্বরকে 
অনুকরণ করিয়৷ স্বরশ্য্ি হইয়াছে । 
আমাদের দেহের কোন্‌ কোন্‌ স্থান হইতে স্বর সমুদয় উচ্চারিত 
হয় তাহারও স্থান প্রাচীন যুগের মনীষীরা নিরূপিত করিয়াছেন । 
কথিত আছে “নাসাকণমূরস্তালুজিহ্বাংদস্তাশ্চ সংস্থতষড়জভ্যসংজা- 
য়তে যস্মাং তম্মাৎ ষড়জ ইতি স্মৃত£” । যে ধ্বনি নাসা, ক, জিহবা, 
তালু, দস্ত এই ছয় স্থান হইতে উৎপন্ন তাহাকে আমর! সংগীতের 
আগ্যক্ষর “স” বলি।. 


হরাধ্যায় ৯ 


“বায়ু অমুদগতোনাভৈঃ কণ্ঠশীর্ষ সমুদগতোনদত্বয় ভবদ্‌ যন্াতে 
নৈষ খষভন্মৃতঃ” ৷ যে ধ্বনি নাভি হইতে উৎপন্ন বায়ুর সাহায্যে 
নিয়াভিমুখী হইয়া পরে কে এবং মস্তিফধে গমন করে তাহাকে 
আমর! “র' বলি। 

“তদাহি বায়ু সমুদগতো নাতৈঃ কণ্ঠশীর্ষ সমাহতঃ নানাগন্ধবহ 
পুণ্যো গান্ধারস্তেন হেতুন1 1৮ যে ধ্বনি নাভি হইতে উৎপন্ন বায়ুর 
সাহায্যে নাভি হইতে উঠিয়া কণ্ঠে এবং শিরে আশ্রয় লয় এবং যাহা 
হইতে স্বরাস্তরসমূহের গন্ধাদি পাওয়া যায় তাহাকেই “গ” বলিয়া 
থাকি । 

“তথাহিতদ্েদেবোখিতো বাযুরুরকঠসমাহৃতঃ নাভিপ্রাপ্তমহা 
নাদোমধ্যমস্তেনস্থৃতঠ” | নাভি হইতে উত্থিত বায়ু ক স্পর্শ করিয়া 
বক্ষে অবস্থান করিয়া যে ধ্বনি স্থপ্টি করে তাহাকেই আমরা “ম” 
বলিয়া থাকি । 

“তথা হিবায়ুসমুদগতো৷ নাভিরুরন্ৃৎকণ্ঠে মূর্ধসুবিচরণপঞ্চমস্থান- 
প্রাপ্তাপঞ্চম উচ্যতে”। নাভি হইতে উৎপন্ন বায়ু নাভি, ক, ওষ্ঠ, 
তালু, শির ও বক্ষ এই পঞ্চস্থানে বিচরণ করিয়া নিঃসরণকালে যে 
ধ্বনি বা স্বরের স্যপ্টি করে তাহাকেই আমর! “প' বলিয়া থাকি। 

“তথাহি অভিসন্ধয়তে যস্মাৎ ব্বরাং স্তৈনৈষ ধৈবতঃ৮। নাভি 
হইতে উৎপন্ন বায়ু ক, শির ও তালুতে আঘাত করিয়া ললাটে 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বা ধৃত হইয়া যে ধ্বনি স্থষ্টি করে সেই ধ্বনি বা 
স্বরকেই আমরা ধৈবত বা ধে' বলিয়া থাকি । 

“সতুতারংপ্রধানাত্বাৎ ললাটে ব্যবতিষ্ঠতো। নিষাদাস্তি স্বরাঅস্মি 
নিষাদস্তেন হেতুনাং”। নাভি হইতে উৎপন্ন বায়ু কণ্ঠে, তালুতে, 
পরে শিরে আঘাত করিয়া শিরেই স্থিতাবস্থায় যে ধ্বনি স্থপ্টি করে 
সেই ধ্বনি বা স্বরকেই আমরা নিষাঁদ বা “ন' বলিয়া থাকি। 

স্বর ও তাহার গঠনপ্রণালী প্রাচীন যুগে অর্থাৎ বৈদিক যুগে 


১০ ্রয়ীস্বরে ভারতীয় সংগীত 


কি প্রকার ছিল তাহার আলোচন! করিতেছি। একটি স্বর 
অর্থাৎ প্রথম স্বর না পাইলে অন্য স্বরগুলি পাওয়া সম্ভব নয় বলিয়া 
প্রথমে প্রথম স্বর কোনটি তাহারই আলোচনা করা যুক্তিসঙ্গত মনে 
করি। কেহ কেহ বলিয়াছেন প্রথম স্বর মধ্যম, যুক্তি হেতু তাহারা 
বলিয়াছেন যে “বেনোর্মধ্যম স্বরঃ প্রথম সঃ” দ্বিতীয় পঞ্চম, তৃতীয় 
বড়জ, চতুর্থ গান্ধার, পঞ্চম খষভ, ষ্ঠ নিষাদ এবং সপ্তম স্বর 
ধৈবত। পরবর্তাঁ যুগে মধ্যম হইতেই পর পর নিম্নাভিমুখী স্বর 
সমাবেশ আমরা পাইয়াছি যেমন_ম, গ, র, স, ন, ধ, প। 
কেহ কেহ অর্থাৎ কোন কোন পুস্তক-প্রণেতা বলিয়াছেন প্রথম 
স্বর পঞ্চম, কেহ বলিয়াছেন প্রথম স্বর নিষাদ, কেহ বলিয়াছেন 
ঝষভ, কেহ বলিয়াছেন ধৈবত, কেহ বলিয়াছেন ষড়জ। অন্য মতে 
বৈদিক স্বর প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, মন্দ্র, অতিস্বার্য্য ও ক্রুষ্ট। 
এইরূপে বিভিন্ন মত স্প্রি হওয়ায় কেবল জটিলতাই বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। বেণুর মধ্যম স্বরটি আমাদের লৌকিক গানের প্রথম 
স্বর এই মত বহু পুস্তক-প্রণেতারাও বলিয়াছেন। বেণুর প্রথম 
স্বরটি কোন্‌ কম্পন বা আন্দোলন সংখ্যায় ধার্য কর! হইয়াছিল 
কিংবা! বেণুর মধ্যম-ম্বরের কম্পন বা আন্দৌলন-সংখ্যা কত তাহা 
তাহারা কেহই বলেন নাই। মধ্যম ত্বরের কম্পন কিংবা ষড়জের 
কম্পন-সংখ্যা তৎকালে ধার্য করা থাকিলে আমরা তাহাদের 
অনুপাত সাহায্যে অপর সবগুলি পাইতে পারিতাম। এই কম্পন- 
সংখ্য] ধার্য্য না৷ করার ফলেই যত জটিলতা । 

কম্পন-সংখ্যা কি? এবং সংগীতে তাহার প্রয়োজনীয়তা 
আছে কি না তাহারই আলোচনা কর! হইতেছে । যে পরমাণু- 
সমগ্ি আকাশ-উৎপত্তির কারণ তাহার প্রকম্পনেই নাদের উৎপত্তি । 
আকাশ হইতে নাদ এবং নাদই ব্রন্ধা অর্থাৎ স্বয়স্তু। প্রণব- 
পূর্ণনাদ, কেবল স্থষ্টির পুর্বে ছিল এইরূপ আমরা জানিতে 
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পারিয়াছি। নাদের আলোচন! পুর্বে করিয়াছি। এখন তাহার 
সক্ষম তুক্ম বিভাগগুলির আলোচনা করিতেছি । কোমলতা, 
মধুরতা, উচ্চত্বা, উত্থান, পতন, কম্পন, অন্থুলোম, বিলোম ইত্যাদি 
বিভাগগুলি আমরা নাদ হইতেই পাইব। এই কম্পন হইতেই 
স্বরের স্প্টি। এই সকল বৈচিত্র্য গুলির নিয়মাবদ্ধপ্রয়োগেই ভাবের 
প্রকাশ, হৃদয়ের রঞ্জনা এবং চরমে ব্রহ্ম বি্যঠালাভের জন্য সংগীতের 
স্থপ্টি। যাহাই হউক না কেন অর্থাৎ প্রথম স্বর, মধ্যম পঞ্চম বা 
অন্য যে কোন স্বরই হউক সকল মতেরই আলোচন। কর৷ প্রয়োজন । 
পরবর্তা অধ্যায়ে কোনটি প্রথম স্বর তাহা! জানা যাইবে । এই যে 
নাদ ইহার অন্থরণনেই শ্রুতির উৎপত্তি হইয়াছে । *শ্রবণেক্ছরিয়- 
গ্রাহাত্বাদ্বানিবেব শ্রুতি ভবেৎ”। শ্রুতি স্বরেরই স্মক্স্াংশ। শ্রুতি 
হইতেই ষড়জাদি স্বর এবং তাহা হইতেই গীত উৎপন্ন হইয়াছে । 

বেদ যেমন প্রামাণ্য তেমনই উপবেদ, ভাগবত, পুরাণ সংহিতা 
ইত্যাদি গ্রন্থও প্রামাণ্য । বেদের চরম ভাগ বেদান্ত যাহাকে ব্রহ্ম- 
বিদ্যা উপনিষদ বলা হয় তাহাও একই কারণে প্রামাণ্য । যাহার 
দ্বার বেদার্থ স্মরণ হয় অর্থাৎ বেদের অনুসারী যে গ্রন্থ তাহাই 
স্মৃতি, এবং উহাও একই কারণে প্রামাণ্য । সংগীতদর্পণ, সংগীত 
পারিজাত, সংগীত রত্বাকর প্রভৃতি পুস্তক-প্রণেতাগণ শান্্কার 
নহেন এবং নিভুলও নহেন। এই কারণেই সংগীতশাস্ত্র এত 
জটিলতা ও অসামপ্রন্তে পরিপূর্ণ । প্রত্যেকেই নিজ নিজ জ্ঞান ও 
বিগ্কামত সংগীতশাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করিয়াছেন । 

বৈদিক যুগে যখন পৃথিবীর অন্যান্য জাতি অজ্ঞানতার অন্ধকারে 
মগ্নঃ$ তখন ভারতের পর্বতগুহায় গুহায় মুনিখধষিগণ জামগানে 
আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়াছেন। মুনিবালকগণ গোচারণে 
যাইয়া! গোরক্ষণাবেক্ষণ করিতেন এবং উদাত্তাদি এই ত্রয়ী স্বরের 
সাধনা ও অনুশীলন করিতেন। তখন হইতেই আর্ধ্যরা সংগীতের 


১২ ্রয়ীন্বরে ভারতীয় সংগীত 


মন্মজ্ঞ ছিলেন। হর্য, বিষাদ, নেরাশ্ঠ, বৈরাগ্য প্রভৃতি ভাবসকল 
সংগীতের দ্বারাই ব্যক্ত করা হইত। বেদেই পাওয়া যায় 
“উচ্চৈরুচ্চারণাছুদাত্ব, নীচৈরনুদাত্ত, সমাহারঃ স্বরিতঃ।” যাহা উচ্চ 
করিয়৷ উচ্চারণ কর! যায় তাহাকে উদাত্ত সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। 
উচ্চৈঃস্বরে, পাঠ করা বা কথা বলাকে উদাত্ত সংজ্ঞা দেওয়। ঠিক 
নহে। ক, তালু প্রভৃতি স্থানের উচ্চাংশ হইতেই উচ্চারিত 
স্বরকেই উদাত্ত বলাই বোধ হয় ঠিক। সেইরূপ “মৃহ্ুস্বরে” পাঠ 
করা বা কথ। বলাকেও অনুদাত্ত বলা ঠিক নহে । যাহ] উচ্চ করিয়া 
উচ্চারণ করা যায় না তাহাকেই অন্থুদাত্ত অর্থাৎ উচ্চারণস্থানের 
নিয়নভাগ হইতে স্বর উচ্চারণ করাকেই অনুদাত্ত বলাই যুক্তিযুক্ত। 
যাহা লঘ্বু এবং গুরু মিলিত স্বর অর্থাৎ উচ্চারণস্থানের মধ্যভাগ 
হইতে উচ্চারিত স্বরকেই স্বরিত বলা যাইতে পারে । এই উদাস্ত, 
অন্ুদাত্ত এবং স্বরিতই অর্থাৎ এই ত্রয়ী স্বরই সংগীতের মূল মন্ত্র 
' এবং বীজ । বহু মনীষী এবং পণ্ডিতগণ উদাত্তাদি সম্বন্ধে নানা তথ্য 
লিপিবদ্ধ করিয়। গিয়াছেন কিন্তু আশ্চধ্যের বিষয় কেহ কাহারও 
সহিত একমত নহেন | 

পাণিনির স্বর বিচারে আমর! পাই উদাত্তাদি, স্বর ও বর্ণের 
ধর্ম। সংগীতপারিজাত স্বরোদয়ে ছুই শ্রুতিবিশিষ্ট অর্থাৎ গ ও ন 
স্বরকে উদাত্ত, তিনশ্রুতি স্বর অর্থাৎ র ও ধ-কে অনুদাত্ত এবং চার শ্রুতি 
বিশিষ্ট স্বরকে অর্থাৎ স, ম, প-কে স্বরিত বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন । 
প্রায় অধিকাংশ পুস্তক-প্রণেতাগণই ম্বরের পরিমাণকে অর্থাৎ 
শ্রুতিকে একই রূপে প্রকাশ করিয়াছেন। কোন কোন পুস্তক- 
প্রণেত৷ উদাত্তাদি স্বরকে গ্রাম আখ্য৷ দিয়াছেন । কোন কোন মনীষী 
স, ম, প-কে উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত আবার কেহ কেহ প, ম, ও 
স-কে উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত বলিয়াছেন । সংগীত রত্বাকরে আবার 
স, ম, এবং প-কে স্বয়ভূ অর্থাৎ যাহা আপনি স্থষ্ট, বলিয়াছেন । 
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প্রত্যেক পুস্তক-প্রণেতারাই স্বীকার করিয়াছেন যে, প্রাচীন কালে 
বেদগানে তিনটি স্বর ব্যবহৃত হইত যদিও কোন তিনটি স্বর তাহ! 
তাহারা কেহই ধার্য্য করিতে পারেন নাই। তাহারা আরও 
বলিয়াছেন যে বেদের যুগেই সাতটি স্বরের প্রচলন হইয়াছিল এবং 
এই সন্তন্বর্ধয গায়ন রীতি প্রচলিত হওয়ার পর হইতেই তিনস্বরের 
সাহায্যে গান করার রীতি পরিত্যক্ত হইয়াছিল। তৎকালে তিনটি 
হইতে সাতটি এবং সাতটি হইতে কি কৌশলে বর্তমানে প্রচলিত 
স্বর কয়টি গঠন করা হইয়াছিল বা হইয়াছে তাহা কেহই বলেন 
নাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বেদের যুগে তিনটি হইতে সাতটি 
স্বরে সামগান করা হইত এবং শিক্ষাও দেওয়া হইত। এই সাত 
স্বর যুক্ত গানকেই তংকালে সপ্ত্বর্য্য গান বল! হইত এবং এই 
সপ্ন্ব্য গানই লৌকিক গানের বীজ। এখন তিন স্বর হইতে 
সাতম্বর এবং সাতম্বর হইতে বারটি স্বর যুক্ত সংগীতের পরিপূর্ণ 
অবয়ব পাই। একমাত্র ধ্বনির সাহায্যে বা ধ্বনিকে অবলম্বন করিয়া 
উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত প্রভেদ করার যে কৌশল, ঠিক 
সেই একই প্রকার রীতিতে সাত স্বর হইতে বারটি স্বর স্থগ্রির বা 
প্রভেদের একই কৌশল । এই রীতি বা কৌশল কি. তাহা পরে 
আলোচিত হইবে । 


ভল্লহক্কাব্রাপ্র্যা্ 
[ এই অধ্যায়ে বৈদিক যুগে ব্যবহৃত অলংকার ও বিভিন্ন পুস্তক রচয়িতার 
মত, অলংকারাদির নাম ও লক্ষণ; বৈদিক এবং অধুন! ব্যবহৃত তান, শ্রেণী ও 
জাতির পরিচয়, ভরতের যুগে জাতি ও শ্রুতির পরিচয়, শ্রুতির অনুপাতে বিরুত 
স্বর; বৈদিক, পৌরাণিক এবং আধুনিক যুগের শ্রুতির বিচার, মৃচ্ছনার পরিচয়, 
গীতরীতি, দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতের স্বরনাম ও ঠাট পদ্ধতির পরিচয় । ] 


রাগরাগিণীর রূপ ও রস পূর্ণবূপে প্রকাশ ব৷ প্রচার করিবার 
প্রয়াসেই অলংকারের কল্পনা, তথা স্থষ্টি। বৈদিক যুগের বিভিন্ন 
পুস্তকাদি হইতে আমরা কতগুলি অলংকার পাইয়াছি তাহারই 
আলোচনা করিতেছি । বায়ুপুরাণ (১ম-__২য় শতাব্দী) রচিত। 
ইহাতে ৩০০ (তিনশত ) অলংকারের পরিচয় আছে। নারদীয় 
শিক্ষায় (২য়__৩য় শ. ) আমরা গণনার হিসাব না পাইলেও কিছু 
কিছু অলংকারের পরিচয় পাই। ভরতের নাট্যশান্ত্রে আমরা 
(৩য়-_€৫ম শ.) ৩৩ ( তেত্রিশ ) প্রকার অলংকার পরিচয় পাই। 
সংগীত মকরন্দেও (.৭ম-_৯ম শ.) আমরা কিছু কিছু অলংকার 
পরিচয় পাই। বৃহদ্দেশীতেও (৯ম শ.) কিছু কিছু অলংকার 
পাওয়। যায়। সংগীত রত্বাকরেও (১২শ-_-১৩শ, শ.) আমরা 
৬৩ ( তেষটি) প্রকার অলংকারের পরিচয় পাই। বৃহদেশী ও 
সংগীত মকরন্দে অলংকার প্রয়োগের নাম মাত্র পাওয়া যায় 
কিন্তু সংখ্যা এবং লক্ষণ সম্বন্ধে কোন উল্লেখ পাই না। প্রায় প্রত্যেক 
গ্রন্থকারই কিছু কিছু অলংকারের কথা বলিয়াছেন। ভরতের 
নাট্যশাস্ত্র রচনার কালকে আমর বৈদিক এবং তৎপরবন্তী কালকে 
আমরা প্রাচীনকাল মনে করিতে পারি । বর্তমানে আমরা যে সকল 
অলংকার ব্যবহার করিতেছি তাহার সহিত বৈদিক যুগের অলংকারের 
বহুল সাদৃশ্য আছে। এই সকল অলংকার অধিকাংশই বৈদিক এবং 


অলংকারাধ্যায় ১৫ 


প্রাচীন যুগ হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে । বর্তমানে আমরা 
যে সমস্ত অলংকার প্রয়োগ করি তাহার কল্পনা বৈদিক যুগেই করা 
হইয়ীছিল এবং প্রাচীনকালেও সেই নাম ও লক্ষণ গ্রহণ করা 
হইয়াছিল। 

(সপ্তক, গ্রাম, শ্রুতি, জাতি, শ্রেণী, মূচ্ছনা, আলাপ, তান, আশ, 
গমক, গিট্কারী, প্রক্ষেপ, বিক্ষেপ, কম্পন, অন্ুলোম, বিলোম, 
তাল, লয়, স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ, ভোগ, বাদী, সমবাদী, 
অনুবাঁদী, বিবাদী, বজ্জিত, জোড়, মীড়, প্রকৃত স্বর, বিকৃত স্বর, 
মুখ্য্বর, গ্রহ স্বর, অংশ স্বর, হ্যাঁস স্বর, অপন্যাস, সন্যাস, বিস্তার 
ইত্যাদি ক্রম অনুসারে স্বর রচনাকেও অলংকার বলে এবং এই 
অলংকার বহু প্রকার হইতে পারে। 

* স্বর ও স্থুর ঃ_যাহা মনুষ্যক্ হইতে নির্গত হয় তাহাই স্বর। 
স্বরকে যখন নিয়মান্থগ পদ্ধতিতে সংগীতে ব্যবহৃত বর্ণের দ্বার 
পরস্পর উচ্চারণ করা হইয়া থাকে তখনই তাহাকে সুর বল! হয়। 

* জণ্ডক সাতটি ম্বরের (প্রকৃত ) একত্র সমাবেশকে সপ্তক 
বলা হয়। 

' অক্টেভ 2 ইংরাজী বা! পাশ্চাত্ত্য সংগীত মতে আটটি প্রকৃত 
স্বরের একত্র সমাবেশকে অক্টেভ বলা হয়। 

* গ্রাম £_ শ্রুতি ও মুচ্ছনার সমষ্টিকে গ্রাম কহে। হিন্দু ভারতীয় 
সংগীতে ব্যবহৃত স্বরসমূহকে ভিন্ন ভিন্ন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। 
এই বিভাগের এক একটিকে গ্রাম কহে। ইহা তিন প্রকার উদারা, 
মুদারা, তারা অর্থাৎ নিম্ন সপ্তক, মধ্য সপ্তক, উচ্চ সপ্তক। 
একটি স্বরকে “দ” ধাধ্য করিয়া ক্রমশঃ নিক্নীভিমুখী গতিতে নীচে 
নামিতে নামিতে পরস্পর যে সাতটি প্রকৃত স্বর পাওয়া যায় 
তাহাকেই উদারা সপ্তক বা গ্রাম বল! হয়। একটি স্বরকে “স+ 
ধার্য্য করিয়া পর পর সাতটি পধ্যস্ত স্বর উচ্চাভিমুখে গমনকালে 


১৬ ত্রয়ীম্বরে ভারতীয় সংগীত 


আমরা যে সপ্তক পাই তাহাকেই মুদারা সপ্তক বা গ্রাম বল! হয়। 
মুদারা সপ্তক শেষ হওয়ার পর পুনরায় যে স' পাওয়া যায় তাহা 
হইতে ক্রমশঃ উচ্চাভিমুখে আরোহণ করিলে পর পর যে সাতটি 
প্রকৃত স্বর পাওয়া যাঁয় তাহাই তারা সপ্তক বা গ্রাম। সাহ্কেতিক 
চিহ্কের দ্বারাই ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের স্বরগুলিকে চিহ্নিত করিয়া 
পার্থক্য বোঝানে। হয়। উদার! গ্রামের স্বরের নীচে বিন্দু কিংবা 
হসম্ত চিহ্ন দেওয়া হয় এবং তারা গ্রামের স্বরের উপরে বিন্দু কিংবা 
রেফ. চিহ্ন দ্বার পরিচিত করা হয়। মুদার! গ্রামের স্বরের কোনরূপ 
চিহ্কের প্রয়োজন হয় না। বৈদিক যুগে উদার! গ্রামকে মন্দ্র 
মুদারা গ্রামকে মধ্য এবং তারা গ্রামকে তার নামে আখ্যা দেওয়া 
হইয়াছে । 

কম্পন ঃ কোন এক স্বরকে বারবার দ্রুত ভাবে ধ্বনিত করার 
নাম কম্পন । ইহা তিন প্রকার মৃছ্‌, মধ্য, এবং ভ্রুত। 

" আশঃ এক স্বরকে কেন্দ্র করিয়া তাহার পূর্বববস্তাঁ বা পরবর্তী 
কোন এক স্বর হইতে অন্ত কোন এক স্বরে যাতায়াত কালে 
মধ্যবস্তী ব্বরসমূহকে হাক্কী ভাবে স্পর্শ করিয়া অবিচ্ছেদে যাতায়াত 
করার নাম আশ। 

* মীড়ঃ ঘন সংযুক্ত আশের নাম মীড়। 

* শিকারী হ আশ সহকারে কিন্তু আশ অপেক্ষা দ্রুত গতিতে 
যাতায়াত করাকে গিট্কারী বলা হয়। আরোহণ ও অবরোহণ 
ক্রমকে, মিশাইয়াও গিট্কারী হইতে পারে। ইহ ছুই প্রকার 
এক “নির্গমকা", গমকবিহীন, অপরটি “সগমকা” অর্থাৎ গমক সহ। 

“প্রক্ষেপঃ কোন এক স্বর হইতে উপরে অবস্থিত চার কিংবা 
গাঁচ স্বর পরবস্তী কোন এক স্বরে যাওয়াকে প্রক্ষেপ বলে। 

'বিক্ষেপঃ কোন এক স্বর হইতে চার কিংবা পাচন্বর পূর্বববস্তী 
কোন এক স্বরে আসাকে বিক্ষেপ বলে । 
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অন্থুলোম 8 “স+ হইতে “ন” অবধি এই সাতটি স্বরের একটি 
হইতে অপরটিতে উদ্ধ গতিতে আরোহণ করাকে বা যাওয়াকে 
আরোহী, আরোহণ বা অন্থুলোম বল। হয় । 

বিলোম 8 “ন” হইতে “স” অবধি সাতটি স্বরের যে কোন 
একটি হইতে অপরটিতে নিয়াভিমুখী গতিতে নামিয়া আসাকে 
বিলোম, অবরোহী ব। অবরোহণ বলা হয়। 

প্রকৃত স্বর ব৷ স্্রর 3 “স' হইতে “ন' অবধি এই সাতটি শুদ্ধ 
স্বরকে প্রকৃত স্বর বা স্বর বলে। 

বিকৃত স্বর বা স্ুরঃ প্রকৃত স্বর স্থানচ্যুত হইলেই বিকৃত 
স্বর হয়। 

গ্রহস্বর : রাগ রাঁগিণীর আলাপচারী কিংবা বিস্তারকালে যে 
স্বর হইতে প্রথম আরম্ত করার রীতি ধাঁধ্য করা হয় তাহাই গ্রহস্বর । 

অংশম্বরঃ আলাপচারী বা বিস্তারকালে যে স্বরে বিশ্রাম 
করা যায় বা! ক্ষণিক স্থায়ী হওয়! যায় তাহাই অংশম্বর । 

ত্যানস্বর 2 স্বরবিস্তাঁর বা আলাপ সমাপ্ত করা হয় যে স্বরে 
তাহাই ন্যাসম্বর | 

অপন্ন্যাসঃ অংশ অপেক্ষ। অল্পকাল যে স্বরে স্থায়ী হওয়া যায় 
তাহাই অপন্নাঁস। 

সন্ন্যাস অপন্যাস অপেক্ষা অল্পকাল স্থায়ী স্বরকে সন্যাস 
বলে। 

বিকৃত স্বরের প্রচলিত সাঙ্ষেতিক চিন্ঞ ৪ বিকৃত স্বর বলিতে 
আমরা চলিত ভাষায় যাহাকে কড়ি কোমল বলিয়। থাকি । বর্তমানে 
“ন? ও “প' এই ছুইটি স্বরের কোন বিকৃত রূপ পাওয়া যায় ন। 
বলিয়! ইহাদের অচল স্বর বলা হয়। র, গ, ম, ধ, ন এই পাঁচটি 
স্বরের বিকৃত রূপ পাওয়। যায়, সেই কারণে ইহাদের সচল স্বর বল! 


হয়। ঘেষে চিহ্ন দ্বারা স্বরগুলি বোঝা যাইবে তাহার উদাহরণ 
্্‌ 


১৮ ্রয়ীদ্ঘরে ভারতীয় সংগীত 


দেওয়া হইতেছে । এই সাঙ্কেতিক লিপি অর্থাৎ হ্বরলিপির প্রথমটি 
জ্রীভাতখণ্ডে প্রণীত রীতি, দ্বিতীয়টি শ্রীক্ষেত্রমোহন গোস্বামী প্রণীত 
আকারমাত্রিক প্রণালী এবং তৃতীয়টি প্রাচীন দগ্ডমাত্রিক প্রণালী । 


£১ /৬ । 7 
বিকৃত র-_র, খর; বিকৃত গ-__গ জ্ঞ, গ। বিকৃত ম-_ম, ক্ষ, ম? 


বিকৃত ধ-_ধঃ রর ; বিকৃত ন_ন, ণ, ্ | বিকৃত ম ত্বরের রূপকে 
কড়ি মবা তীব্র ম বলা হয়। 

রাগ রাশিণীঃ প্রকৃতির এক এক সময়ের এক একটি ভাবের 
রস গ্রহণ করিয়! তাহ। প্রকৃত ও বিকৃত স্বর ও নানারূপ অলংকার 
সহযোগে রঞ্জিত করিয়া, মানব মন মোহিত করিতে, প্রকাশ করার 
নাম রাগ রাগিণী | 

তুক্‌ বা কলি ঃ রাগ রাগিণীর মধ্যে ব্যবহৃত চরণ ব। পাঁদকে 
চলিত ভাষায় তুক বা কলি বলা হয়। 

ছন্দঃ যাহ! পরিমিত অক্ষরে বদ্ধ, শ্রুতিস্থখকর বা প্রীতিপ্রদ 
তাহাই ছন্দ। ইহ] দ্বিমাত্রিক, ত্রিমাত্রিক, চতুণমাত্রিক, সমমাত্রিক ও 
অসমমাত্রিক হইতে পারে । এই অলংকার দ্বার! বৈচিত্রের স্থণ্ঠি হয়। 

গীত 2 ছন্দাদির সহযোগে সাংগীতিক স্বরাদির ছ্বারা মনের 
ভাব প্রকাশকে গীত কহে । 

আলাপচারী ৪ গীতের প্রারস্তে রাগ রাগিনীতে ব্যবহৃত স্বর- 
সমূহকে আকারাদির সহযোগে কিংবা তা, না, তুম, রি, রেনা, তে 
ইত্যাদির দ্বারা রাগ রাগিণীর প্রকৃষ্ট রূপ প্রদর্শন করার রীতিকে 
আলাপচারী বলা হয় । আলাপে মীড়, গমক, আশ, মূচ্ছনা, কম্পন, 
প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। আলাপচারী চার তুকেরই হইতে পারে। 
মৃদু, মধ্য, এবং দ্রুত গতিতে আলাপ কর! যায়। আলাপের যে 
বাণী নে, তে, তুম্‌ ইত্যাদি তাহা প্রকৃত শুদ্ধ বাণী নহে। এই বাণী- 
গুলি পরিবেশন পরম্পরায় অর্থহীন এবং বিকৃত রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে । 
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এ 


আলাপকালীন প্রকৃত বাণী “ঙ অনস্ত হরি নারায়ণ তুম, কেহ 
কেহ এই শেষের তুম্‌ পদটি তোম্‌ বলিয়। থাকেন। 

বিস্তারঃ আলাপ গীতের বা গতের মাত্রার শাসনে শাসিত 
করিলেই তাহাকে স্বর বিস্তার বলা যায়। স্বর বিস্তার গীতের ব৷ 
গতের সহিত একত্র পরিবেশিত হইয়! থাকে । 

পাদ বাচরণঃ গীত ছুইটি বা চারিটি পাদের হইতে পারে। 
ফ্রবপদ ব৷ ঞ্ুপদ, কীর্তন, বাউল, শ্যামাসংগীত, দেহতত্ব প্রভৃতিতে 
চারিটি পাদ পাওয়া যায়। সাধারণত খেয়াল, টগ্লা ও ঠূংরী 
গানের ছুইটি করিয়! তুক্‌ পাওয়া যায়। ছুইটি পাদের ঞ্ুপদও 
কিছু কিছু পাওয়৷ যাঁয় তাহাকে তুক্‌ পদ বলে। চারিটি পাদের 
বা চরণের নাম স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ | চারিটী তুকের 
বা পাদের অধিক পাদ বা চরণ থাকিলে তাহাকে ভোগ কহে। 
স্থায়ী এবং সঞ্চারী এই ছুইটিকে যখন বর্ণালংকার বলা হয় তখন 
ইহার প্রকৃতি ভিন্ন । 

ওজন ; স্বরের পরিমাপের নাম ওজন । ইহা গম্ভীর বা মোটা 
হাঁক্কা বা সরু উভয় প্রকারই হইতে পারে। 

যতি ঃ উচ্চারণের বিচ্ছেদরূপ বিশ্ামস্থানকে সতি কহে। 
এই বিশ্রামকে আদি করিয়া মাত্রার উৎপত্তি। 

মাত্রা ঃ$ সমবিভাগজনিত সময়কে মাত্রা কহে। ইহ চারি- 
প্রকার যথা দীর্ঘ, হৃম্ব, প্লুত, অণু ধা ব্যঞ্জন। ছুই তিন বা ততোধিক 
মীত্রা একস্বরে ব্যবহৃত হইলে তাহাকে দীর্ঘ মাত্রা বলা যায় যেমন 
--সা?। এক মাত্রা কালকে হৃষ্বমাত্রা বল! যায় যেমন সা। 
অদ্ধমাত্রার কালকে গ্রুত মাত্রা বল! যায় যেমন সসা। সিকি মাত্রার 
কালকেও ধ্ুত মাত্রা বলা যায় যেমন সসসসা। প্নুত অপেক্ষা অল্প- 
কালস্থায়ী মাত্রাকে অণু বা ব্যঞ্জন মাত্রা বলে যেমন সসসসসসা! ৷ 
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তাল; কতগুলি মাত্রার সমগ্তিকে তাল বলে। তাল ছুই 
প্রকার । 

সমপদী তাল 2: যাহার তালের ভাগগুলি সমান সমান মাত্রায় 
বিভক্ত, যেমন সাঁসা | রারা । গাগা । মামা ॥। সাসাসা। রারারা । 
গাগাগা। মামামা ॥ ইত্যাদি । 

বিবমপদ্দী তাল 3 যাহার তালের অন্তর্গত মাত্রার ভাঁগগুলি 
সমান সমান নহে, যেমন সাঁসা। রারারা | গাগাগাগা। মামামামামা ॥ 
এই প্রকার । 

ছন্দ ও তাল 2 সংগীতের কালকে ক্রমান্বয়ে সমভাগে ভাগ 
করিলে এক ভাঁব হওয়াতে বৈচিত্র্য হয় ন', সেইজন্য এই ক্রটি পরিহার 
করার নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন তাল ও ছন্দ ব্যবহৃত হয়। ছন্দ ও তালের 
এই বৈচিত্র্যময় রীতির জন্যই সংগীত শ্রুতিমধুর । 

লয় 2 গীতের ছন্দের পরিমীণ-কালকে আছ্োপাস্ত এক পরিমাণে 
রাখার নাম লয়। লয় তিন প্রকার-_বিলম্বিত, যাহাতে বা যেই 
লয়ে স্বরের স্থায়িত্ব বেশীকাল পর্য্যন্ত, যেই লয়ে বা যাহাতে স্বরের 
স্থায়িত্ব বিলম্বিত ব। দ্রুত নহে তাহাই মধ্য লয়, যাহাতে বা যেই 
লয়ে স্বরের স্থায়িত্ব স্বল্পনকাল তাহাই দ্রুত । 

প্রস্বন 3 গীতের কথার উপর কোক দিয়া বা জোর দিয়। উচ্চারণ 
করাকে প্রত্থন বলে । 

বাট গীতের কথার প্রস্বনগুলিকে স্বাভাবিক অধিকৃত মাত্রায় 
না বলিয়। আগে বা পিছে বলাকে কাট বা বাটোয়ারা বলে । 

অজপ্রাধান্য হ সপ্তকের স্বরবিভাগকে অঙ্গপ্রাধান্ত বলে। ইহ 
ছুই প্রকার, একটি পুরবাঙ্গ অপরটি উত্তরাঙ্গ । “স' হইতে “ন' অবধি 
সাতটি স্বরকে ছুইভাগে ভাগ করিলে সরগম একটি এবং মপধন 
অপর ভাগটি পাই । প্রথম ভাগটিকে পুবাঙগ এবং দ্বিতীয় ভাগটিকে 
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মুখ্যস্বর রাগ রাগিণীর রূপ প্রকাশের রীতি বজায় রাখার 
জন্য যে স্বরসমষ্টির প্রয়োজন তাহাকেই মুখ্যস্বর বলা হয়। 
সমপ্রাকৃতিক রাগ রাগিণীর রূপ প্রকাশের সময় যাহাতে রাগ 
রাগিণীর শুদ্ধতা রক্ষা পায় সেইজন্যই ইহার প্রয়োজনীয়তা । 
হিন্দুস্থানী বা পশ্চিম-দেশীয় ওত্তাদগণ মুখ্যস্বরকে পকড় নামে 
অভিহিত করিয়াছেন । 

শ্রুতি ঃ শ্রুতি অর্থে যাহ! শ্রবণবোগ্য বা শোন! হইয়াছে। 
সংগীতে ব্যবহৃত শ্রুতির অর্থ স্বরের স্বক্ক্াংশ। অতি সুক্ষ স্বরাংশকেও 
শ্রুতি বল বাইবে । এই স্ুক্ষ্স সুন্ষ্ন স্বরাংশ হইতেই স্বরের স্যটি। 
পূর্ব বলা হইয়াছে যে নাদ হইতে জ্তি এবং শ্রুতি হইতে স্বর । 
শ্রুতির মূল্য এবং মর্যাদা সংগীতে অত্যন্ত । “দ? হইতে “ন” অবধি 
সাতটি স্বরের মধ্যে যে সূক্ষ্ম সুক্ষ বিভাগ আছে তাহাকেই সংগীতের 
শ্রুতি বলা হয়। এই শ্রুতির সংখ্যা নারদীয় শিক্ষার রচনাকালে 
তথা নাট্যাচার্য ভরতের সময়েই স্থষ্ট হইয়াছিল। কথিত মতে 
ইহার সংখ্যা ২২টি । অতি প্রাচীন কালেই অআষ্টার শ্রুতির নামকরণ 
করিয়াছিলেন । শ্রুতির সংখ্য। প্রতিটি স্বরের এক নহে। কোন 
কোন স্বরের ৪টি, কোন কোন স্বরের ৩টি, কোন কোন স্বরের 
২টি। বর্তমানে প্রচলিত প্রকৃত স্বরের কোনটির কত শ্রুতি এবং 
সেই শ্রুতিগুলির কি নাম পাইয়ীছি তাহাঁরই উল্লেখ করিতেছি । 
বিস্তারিত আলোচনা পরে করা হইবে। 

“স' স্বরের ৪টি £__ছন্রৌবতী, মন্দা, কুমুদ্ধতী, তীব্রা ॥ 

“র' স্বরের ৩টি 2 __রতিকা, রঞ্জনী, দয়াবতী ॥ 

গ' স্বরের ২টি £_ ক্রোধা, রুদ্রা ॥ 

“ম' স্বরের ৪টি £__মার্জনী, প্রীতি, প্রসারিণী, বিজরেখ। বা 
বজিকা ॥ 


পে” স্বরের ৪টি ₹_-আলাপিনী, সন্দীপনী, রক্তা, ক্ষিতি ॥ 
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ধ" স্বরের ৩টি £_রম্যা, রোহিণী, মদস্তী ॥ 

“ন” স্বরের ২টি £_ক্ষোভিণী, উগ্রা! ॥ 

মচ্ছন।  গ্রামসমূহের যে আরোহ ও অবরোহ তাহাকেই 
মূচ্ছনা বলে। কোন এক স্বর হইতে অন্য এক বা ততোধিক স্বরে 
কোনরূপ বিশ্রাম না করিয়া যাতায়াত করার নামও মূচ্ছন]। 
বৈদিক,যুগের ঠিক পর হইতেই আমরা মৃচ্ছনা নাম পাই । মনীষীরা 
মূঙ্ছনার সংখ্যা ২১টি ধার্ধ্য করিয়াছেন। এক এক গ্রামের ৭টি 
হিসাবে মৃচ্ছনা। প্রাচীন যুগে তিনটি গ্রাম, যথা মধ্যম, গান্ধীর 
ও ষড়জ। বৈদিক যুগের পর হইতে আমরা গ্রাম বলিতে মন্ত্র 
মধ্য ও তার জানিয়াছি। অধুনা পণ্তিতগণের মতে মধ্যম এবং 
গান্ধার গ্রাম লুপ্ত কেবলমাত্র ষড়জ গ্রামই প্রচলিত। পণ্ডিতগণ 
এই মুচ্ছনা সম্বন্ধেও ভিন্ন ভিন্ন মত পৌষণ করেন, যাহার বিস্তৃত 
আলোচন৷ পরে করিব। 

শ্রেণীঃ বৈদিক যুগ হইতেই শুদ্ধ, সালগ বা সাঁলঙ্ক, সন্ী্ণ 
এই তিন প্রকার শ্রেণীবিভাগ রাগ রাগিণীর ক্ষেত্রে পাইয়াছি। 
শুদ্ধ শ্রেণী তাহাকেই বল! যাইবে যে রাগ বা রাগিণী অপর কোন 
রাঁগ বা রাগিণীর মিশ্রণ হইতে উদ্ভুত নহে। সালগ বা সালঙ্ক 
শ্রেণী বলিতে যে রাগ বা! রাগিণী ছুইটি রাগ রাঁগিণীর মিশ্রণ হইতে 
জাত তাহাকেই বুঝিব। সঙ্কীর্ণ শ্রেণী বলিতে বুবিব, থে রাগ বা 
রাগিণীর উৎপত্তি তিন বা ততোধিক রাগ রাগিণীর সমন্বয় হইতে। 
এই তিন প্রকার বিভাগকেই প্রাচীন কালে জাতি বলা হইত এবং 
বর্তমানেও তাহাই বলা উচিত। 

গ্রমকঃ এক স্বরকে কেন্দ্র করিয়া তাহার পুর্বববস্তাঁ বা পরবস্তী 
স্বরের সহিত উচ্চারণ করাকে গমক বলে। উদাহরণস্বরূপ সংগীত- 
রত্বাকর এবং সংগীতপারিজাত বণ্িত কয়েকটি বিখ্যাত গমকের 
নাম ও লক্ষণ বলিতেছি। আমরা বর্তমানে প্রচলিত রাগ 
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রাগিণীগুলিতে এই গমক প্রয়োগ করিতে বা আয়ত্ত করিতে 
পারি। 

চ্যাবিভ ঃ যে স্বরগুলি বিচ্যুত বা স্বাভাবিক অবস্থা হইতে 
চ্যুত। একবার মাত্র আঘাত হইতে যে স্বর স্যপ্টি তাহাকে চ্যাবিত 
গমক বলে। রত্বাকরে আমরা চ্যাবিত গমক পাই না। পারিজাত 
বলেন, একটি আঘাত হইতে স্থষ্ট কোন স্বর যখন ধীরে 
ধীরে মিলাইয়া যাইতে থাকে তখন সেই স্বরের কম্পন ক্রমশঃ 
স্থানচ্যুত হইয়া অন্য স্বর স্থষ্ট করে, এই স্থানচ্যুত স্বরকে চ্যুত 
বা চ্যাবিত গমক বলে। এই চ্যুত স্বরকে আবার শারীর বল৷ 
হয়। 

কম্পিত ঃ এক স্বরে ছুইবার আঘাত করিলেই কম্পিত গমক 
হয়। রত্বীকর বলিয়াছেন, ভ্রুত মাত্রার অদ্ধেক পরিমাণ সময়ের 
গতিতে স্থষ্ট গমক কম্পিত। 

প্রভ্যাহত ঃ একবার আঘাতে ছুইটি স্বর উৎপাদন করিলে 
তাহাকে প্রত্যাহত গমক বলে। 

দ্বিরাহত হ এক স্থানে ছুইবার আঘাত করিলে যে স্বর ত্ষ্ট 
হয় তাহ দ্বিরাহত। 

স্ফুরিতঃ যে গমকে ছুইটি স্বর অত্যন্ত জোরে আঘাত কর! 
হয় তাহাকে স্ফুরিত বলে । রত্বাকর বলেন, $ ভাগ পরিমিত সময়ে 
বেগে আন্দোলিত গমকই স্ফুরিত গমক। 

শীস্তঃ একটি আঘাতের পর পুনরায় কম্পিত ন৷ হইয়া যদি 
্বস্থানেই স্বর্টি স্থায়ী হয় তবে তাহাই শাস্ত গমক। 

তিরিপ 2 ভ্রত মাত্রার সিকি পরিমিত সময়ে কম্পিত স্বরকে 
তিরিপ গমক বলে। 

ঘর্ষণ ঃ এক স্থানে আঘাত করিয়া! যদি ৮টি স্বর বাহির হয় 
তবে তাহাই ঘর্ষণ। এই গমক তার-বাছ্ে বিশেষ প্রয়োজনীয় । 
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বিকর্ষণ ঃ অপর স্বরকে আঘাত দ্বারা স্থায়ী স্থানে লইয়৷ আসা । 

পুনঃ স্বস্থান যে স্বরটি পরবর্তী স্বরে আঘাত করিয়া স্বস্থানে 
ফিরিয়া আসে। 

অগ্র স্বস্থান ঃ যে স্বরটি পুর্র্ববস্তাঁ স্বরে আঘাত করিয়া স্বীয় 
স্থানে ফিরিয়া আসে । 

কর্তরীঃ যে গমকে স্থায়ী, আরোহী প্রভৃতি বর্ণ উচ্চারিত হয় 
তাহাকেই কর্তরী গমক বলে। যথা সরস, রগর ইত্যাদি । 

স্থটালুঃ ছুইটি স্বরকে পরিস্ফুট করার জন্য যে গমক তাহাকে 
স্চালু বলে। 

মেরু ও খগডমেরু ঃ বৈদিক যুগে ও পৌরাণিক যুগে ৭টি স্বরের 
সমীবেশকে মেরু বলা হইত। সেই যুগে ৭টি মাত্র স্বরই প্রচলিত 
ছিল। বর্তমানে আমর! প্রকৃত ৭টি এবং বিকৃত ৫টি স্বর-_-একত্রে 
বারটি স্বর পাইতেছি। সেইজন্য এই ১২টি স্বর সমাবেশকে জামরা 
মেরু বলিব। ১২টি অপেক্ষা কম স্বরযুক্ত সমাবেশকে আমরা খণ্ড- 
মেরু বলা উচিত মনে. করি । পারিজাতে এবং রত্বাকরে মেরু ও 
খগ্ডমেরুর বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে । পরে মের সম্বন্ধে 
উদাহরণ সহ বিস্তৃত আলোচনা করিব। 

তানঃ গীতে ব্যবন্ৃত সাংগীতিক স্বরসমূহ পরিত্যাগ করিয়া 
স্বরবর্ণ সাহায্যে অর্থাৎ অকার, আকার, ইকার, উকার ইত্যাদির 
সাহায্যে অন্নুলোম বিলোম গতি দ্বারা গমক, মৃচ্ছন। সহকারে রাগ 
রাগিণীর বিস্তার করাকে তান কহে। কমপক্ষে তানে তিনটি স্বর 
থাকা প্রয়োজন। ইহা মৃছু, মধ্য ও দ্রুত হইতে পারে । এই তান 
করার রীতি বৈদ্দিক যুগ হইতেই প্রচলিত। সেই যুগের মনীফীগণ 
ভিন্ন ভিন্ন তানসমূহ রচন। করিয়া ভিন্ন নামকরণ করিয়াছেন । অধুন! 
ব্যবহৃত তানের নাম ও লক্ষণ হিসাবে আমরা কয়েকটি তান 
সাধারণভাবেই করিয়। থাকি। পারিজাঁত এই অধুনা ব্যবহৃত 
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তানের নামগুলি গমক আখ্য। দিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন । এখন 
বৈদিক ও আধুনিক তানের নামগুলি দিতেছি । 

বৈদ্বিক ভান? অশ্থক্রান্তা, অগ্নিষ্টোম, অশ্বমেধ, অত্যাগ্রিষ্টোম, 
আতোগ্যা, আমুহ্যায়ণ, ইজ্জ্যা শীল, ইন্ছুদ, ইথস্তৃত, উদ্ভিদ্যাগ, উপাঁংশু, 
ক্রতৃধ্বংসী, ক্রতৃত্তম, গোসব, গজক্রাস্তা, চাতুর্মাসিক, তৃংবাহু, দীক্ষা, 
প্রাজপত্য, পুগুরীক্ষ, বাজপেয়ী, বহুযজ্ঞ, বিষ্ুক্রান্তা, বিশ্বজিত, 
বৈকুগ্ঠবারণ মহা'ব্রত, রাঁজস্ুুয়, ষোড়শী, সর্ব্বতো ভদ্র, সাবিত্রী, সুবর্ণ, 
সূরধ্যক্রান্তি, সোম, সৌত্রামাণ, স্বাহাকার, সুত্ররোচিষ ইত্যাদি । 

আধুনিক তান; আরোহ তান, অবরোহ তান, ঢালু তান, 
স্কুরিত তান, কম্পিত তান, আহত তান, প্রত্যাহত তান, ত্রিপু তান, 
মূচ্ছন! তান, আন্দোলন তান ইত্যাদি । মৃচ্ছনা তানের আলোচনা 
করা যাইতেছে । 

মূচ্ছন। তান ঃ মুচ্ছনার সংজ্ঞায় বলা হইয়াছে যে এক স্বর 
হইতে অন্য এক ব। ততোধিক স্বরে অবিচ্ছেদে অর্থাৎ কোনরূপ 
বিশ্রাম না করিয়া যাতায়াত করার নাম মূচ্চনা। এইরূপ অলংকার 
হইতে আমর! প্রকৃত স্বর সমাবেশের সাহায্যে পাই ৫৪০টি তান, 
অর্থাৎ ৭টি স্বর হইতে ৫০৪০, ৬টি স্বর হইতে ৭২০, ৫টি স্বর হইতে 
১২০, ৪টি হইতে ২৪, ৩টি স্বর হইতে ৬১ ২টি স্বর হইতে ২, ১টি, 
স্বর হইতে ১। সংগীতপারিজাত রচয়িতা অহোঁবল বলিয়াছেন যে 
আমরা শুদ্ধ এবং বিকৃত স্বর সমন্বয়েও মৃচ্ছন! পাইতে পারি। 
তিনি বলিয়াছেন, কেবলমাত্র ষড়জ গ্রামে ১৮৬৪৮টি মূচ্ছন। পাওয়া 
যাইবে । এই সংখ্যাকে ৭ দ্বারা বিভাগ করিলে আমরা এক একটি 
স্বরের মৃচ্ছনা পাই ২৬৬৪। এই মুচ্ছনাসংখ্যাকে আমর কুটতান 
সংখ্য! ৫০৪০ দ্বারা গুণ করিলে ১৩,৪২৬, ৫৬০টি অর্থাৎ ১৩ কোটি 
৪২ লক্ষ ৪ হাজার ৫ শত ৬০টি এক একটি মৃচ্ছনার সম্পূর্ণ কৃটতাঁন- 
সংখ্যা পাই। এক্ষণে সাতটি ত্বরের মৃচ্ছনার কুটতান-সংখ্যা 
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হইতেছে ৯৩,৯৮৫,৯২০ অর্থাৎ ৯৩ কোটি ৯৮ লক্ষ ৫ হাজার ৯ 
শত ২০। ওড়ব, ষাড়ব ও বিকৃত স্বর সাহায্যে আরও মৃচ্ছনা তান 
পাওয়া যাইবে । 

বর্ণালংকার £ মধ্যযুগে আমরা যে সমস্ত অলংকারের নাম ও 
লক্ষণ পাই বর্ণালংকার তাহার মধ্যে অন্যতম । অলংকারের বহ্ুপ্রকার 
নাম ও গুণাবলী পাওয়া সত্বেও বর্তমানে সবগুলির প্রয়োগ সম্ভব 
নহে। বিশেষ বিশেষ কয়েকটি অলংকার প্রয়োগবিধি সমেত 
লিখিতেছি। প্রথমে জান! প্রয়োজন বর্ণালংকার কয় প্রকারের_- 
ইহা চারিপ্রকার যথা স্থায়ী, সঞ্চারী, আরোহী এবং অবরোহী। 
গানের প্রত্যক্ষ ক্রিয়াকে বর্ণ বলা হয়। 

স্থায়ী বর্ণ গীত কিংবা বাছ্যে সময়ে সময়ে কোন স্বরকে 
বারংবার উচ্চারণ কর কিংবা! ধ্বনিত করাকেই স্থায়ী বর্ণ বলে। 
যথা সসস ইত্যাদি । 

আরোহী বর্ণঃ নিয়ের কোন স্বর হইতে ক্রমানুসারে উপরের 
কোন ত্বরের প্রয়োগ করিলে তাহাকে আরোহী বর্ণ বলে যথা 
সরগম, মপধন । 

অবরোহী বর্ণঃ উপরের কোন স্বর হইতে ক্রমানুসারে নিয়্ের 
কোন স্বর প্রয়োগ করিলে তাহাকে অবরোহী বর্ণ বলে যথা 
নধপম, ধপমগ ইত্যাদি । 

সঞ্চারী বর্ণ ঃ স্থায়ী, আরোহী এবং অবরোহী বর্ণের মিশ্রণ, 
যথা--সররগমগরস । 

অলংকার ঃ বিশিষ্ট বর্ণ রচনাকে অলংকার বলে। একই 
প্রকৃতির স্বর বা স্বরসমূহ যখন আরোহণ বা! অবরোহণ ক্রমে অথবা 
উভয়তই প্রয়োগ করা হয় তখনই অলংকারের স্যষ্টি হয়। নানাবিধ 
অলংকারের প্রয়োগে গীত, বা বাদ্য সৌন্দর্য্যমণ্তিত হয়। বর্ণগত 
অলংকারের উদাহরণ দ্েেওয়। যাইতেছে । 
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স্থায়ী বর্ণগত অলংকার ঃ সাত প্রকার । প্রসন্নাদি, গ্রসন্নাস্ত, 
প্রসম্নমধ্য, প্রসন্নাগ্ান্ত, ক্রমরোচিত, প্রস্তার এবং প্রসাদ । পারি- 
জাত মন্দ্র স্বর সম্বন্ধে নীরব, তিনি মন্দ্র স্বরকে প্রসন্ন বলিয়াছেন ৷ 
কিন্তু রত্বাকর মুচ্ছনার প্রথম ত্বরকে মন্দ্র স্বরে উচ্চারণ করাকেই 
যুক্তিযুক্ত বলিয়াছেন এবং তাহার দ্বিগুণে তার স্বর উচ্চারণ করার 
রীতি ধার্য করিয়াছেন। এই সাতটি অলংকাঁরের আবার ভিন্ন 
ভিন্ন নামও পাঁওয়া যায়। মুনিগণ কর্তৃক ধার্য্য বা কল্িত এই 
নামগুলি ভদ্র, নন্দ, জিত, সোম, গ্রীব, ভাল ও প্রকাশক । 
যথা-_ 

ভদ্রঃ প্রথম স্বর হইতে দ্বিতীয় স্বর উচ্চারণ করিয়া পুনরায় 
পূর্ব স্বর উচ্চারণ করা ভদ্র । যথা-_সরস, রগর, গমগ ইত্যাদি 
ক্রম। ইহা হনুমন্ত মত বলিয়! প্রচলিত। 

নম্দঃ “নন্দ নামক অলংকার ভদ্রের ম্যায় কিন্তু স্বরগুলি 
দিগুণিত। যথা-_সসররসস, ররগগরর ইত্যাদি ক্রম । 

জিতঃ আদি ও অস্ত্যত্বর ছুইটি স্বল্পকাঁলে উচ্চারণের ফলে 
মন্দ্র হওয়ায় যে অলংকার স্থষ্ট হয় তাহা “জিত” অলংকার । যথা 
সগরস, রগমর, গপমগ ইত্যাদি ক্রম । 

গরীব ঃ যে স্বর রচনায় দ্বিতীয় স্বরটি পরিত্যাগ করিয়া পুনরাঁয় 
সেই পরিত্যক্ত স্বর ও তাহার পরবর্তী স্বর গ্রহণ করিয়৷ পুনরায় চতুর্থ 
স্বর পধ্যন্ত আরোহণ করিয়া আদি ম্বরে অর্থাৎ প্রথম স্বরে 
অবরোহণ করিয়া যে অলংকার শেষ হয় তাহাই প্প্রীব । যথা 
সগরগমগরস, রমগমপমগর ইত্যাদি ক্রম । 

সোম আন্ত স্বরগুলি দীর্থঘকালে উচ্চারিত হইলে বা! 
দ্িগুণিত করিলে “সোম? অলংকার হয়। যথা--সসগগররসস, 
ররমমগগরর ইত্যাদি ক্রম | 

ভাল £ যেস্বর রচনার আদি এবং অস্ত্যস্থিত স্বর ছইটি স্বল্প 


২৮ ্রয়ীস্বরে ভারতীয় সংগীত 


সময়ে উচ্চারিত তাহা "ভাল" । যথা__সগরমমগরস; রমগপপমগর 
ইত্যাদি ক্রম। 

প্রকাশক বা প্রসাদ ঃ যে স্বর রচনার প্রথম তিনটি স্বর দ্বিগুণ 
এবং চতুর্থ, তৃতীয় ও দ্বিতীয় স্বর স্বাভাবিক ভাবে উচ্চারণ করিয়া 
পুনরায় তৃতীয় স্বর হইতে আদি স্বরে প্রত্যাবর্তন করিলে যে 
অলংকার হয় তাহা “প্রকাশ' ব৷ প্রসাদ । যথা সসররগগমগরগরস 
ইত্যাদি ক্রম । 

বিস্তীর্ণ ঃ মূচ্ছনার আদি স্বর দীর্ঘ সময়ে উচ্চারণ করিতে 
করিতে যথাক্রমে আরোহণ করিলে তাহা “বিস্তীর্ণ” অলংকার । 
যথা-_সা' 1, রা 1, গাঁ, মা, পা, ধা, না? ইত্যাদি ক্রম । 

নিক্র্ষ মূচ্ছনার আদি স্বর হইতে স্বরগুলি দিগুণ করিয়া 
স্বল্পকালে ক্রমিক আরোহণ করিলে তাহা “নিক্র্া অলংকার । যথা 
__-সস, রর, গগ, মম, পপ ইত্যাদি ক্রম । নিক্র্ষ অলংকার তিনগুণ 
বা চারগুণ করিয়। উচ্চারণ করিলে তাহাকেই গাত্রবর্ণ” বলা হয়। 
নিক্ষর্ষ অলংকারের গাত্রবর্ণ নামের ছুইটি ভেদ পাওয়া যায় । যথা-_ 

ত্রিগুণ গাত্রবর্ণঃ সসস, ররর, গগগ, মমম ইত্যাদি ক্রম 
(স্থায়ী বর্ণের ন্যায় )।' 

চতুণগ্ডণ গাত্রবর্ণঃ সসসস, রররর, গগগগ, মমমম ইত্যাদি ক্রম 
(স্থায়ী বর্ণের ম্যায় )। 

বিন্দুঃ প্রথম স্বরকে তিনবার দীর্ঘ সময় উচ্চারণ করিয়া 
দ্বিতীয় স্বরকে ব্বল্পকালে একবার উচ্চারণ করিলে “বিন্দু” অলংকার 
হয়। যথা--সাসাসার2 রারারাগঠ গাগাগামঃ ইত্যাদি ক্রম 
( আকার ১ মাত্রা, বিসর্গ ₹ মাত্র )। 

অন্ত্যুচ্ছয়ঃঃ একটি অন্তর অপর স্বরের সহিত পূর্বববস্তা স্বরের 
আরোহণ ক্রমকে অত্যুচ্ছ,য়;ঃ অলংকার বলে। যথা-_সগ, রম, গপ 
ইত্যাদি ক্রম । 


অলংকারাধ্যায় ২৯ 


হসিতঃ যে অলংকারে আরোহণকালে উচ্চারিত স্বরগুলি 
একটি একটি ক্রমিক অনুসারে বাড়িয়া যায় তাহাকে “হসিত' 
অলংকার বলে। ইহা! শিবপ্রিয়া ( শাঙ্গদেব ) মত। যথা-_সা, 
সরা, সরগা, সরগম] ; রা, রগা, রগমা, রগমপা ইত্যাদি কিংবা 
সারারাগাগাগা, রাগাগামামাম। ইত্যাদি | 

প্রেত্িতঃ প্রথম ও দ্বিতীয়, দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুক্তভাবে 
উচ্চারিত স্বরের ক্রমিক আরোহকে পপ্রেঙ্খিত” অলংকার বলে। 
যথা-_-সর, রগ । 

আক্ষিপ্ত ঃ ছুইটি স্বর একান্তরিত করিয়া প্রতিটি স্বরকে দ্বিগুণ 
করিয়া উচ্চারণ করিলে তাহাকে 'আক্ষিপ্ত অলংকার বলে। 
যথা-_সাসাগাগা, রারামামা, গাঁগাপাপা ইত্যাদি ক্রম। 

সন্কিপ্রচ্ছাদন £ প্রথম ও দ্বিতীয় ব্বরকে ্বল্নকালে এবং তৃতীয় 
স্বরকে দীর্ঘকালে উচ্চারণ করাকে “সন্ধিপ্রচ্ছাদন' অলংকার বলে । 
যথা__সরাগাঁ, রগাঁম', গমাপা, মপাঁধ। ইত্যাদি ক্রম | 

উদ্গীতঃ প্রথম স্বরটি ছুইবার, দ্বিতীয় স্বরটি একবার স্বপ্প- 
কালে এবং তৃতীয় স্বরটি একবার দীর্থকালে উচ্চারণ করাকে 
উদ্গীত' অলংকার বলে। বথা--সসারগা, ররাগমা, গগামপা! 
ইত্যাদি ক্রম । 

উদ্বাহিত £ প্রথম স্বর ৪ বার, দ্বিতীয় স্বর ২ বাঁর, তৃতীয় ও 
চতুর্থ স্বর ১ বার করিয়া দীর্ঘকালে উচ্চারণ করাকে 'উদ্বাহিত' 
অলংকার বলে । যথা-সাসাসাসারারাগামা, রারারারাগাগামাঁপা 
ইত্যাদি ক্রম | 

ভ্রিবর্ণঃ প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর একবার করিয়া এবং তৃতীয় 
স্বর তিনবার একত্রে দীর্ঘকাঁলে বলিলে এত্রিবর্ণ অলংকার হয়। 
যথা- সারাগাগাগা, রাগামামামা, গামাঁপাপাপা। ইত্যাদি ক্রম । 

বেণী বা পৃথস্বেণি ঃ প্রথম স্বর ৩ বার, দ্বিতীয় স্বর ৩ বার, 


৩০ ত্রয়ীস্বরে ভারতীয় সংগীত 


তৃতীয় স্বর ৩ বার একত্রে বলিলে যে অলংকার হয় তাহা! “বেণী” বা 
পুথস্বেণি' । যথা-_সাসাসারারারাগাগাগ! ইত্যাদি ক্রম। 

এখন সঞ্চারী 'অলংকারের নাম ও লক্ষণ লিখিত হইতেছে । 
সঞ্চারী অলংকারের স্বরগুলি মন্দ্র, মধ্য ও তার এই তিন স্থানে 
ব৷ গ্রামে সঞ্চরণশীল । এই কারণেই এই প্রকৃতিজাত অলংকারকে 
সঞ্চারী অলংকার বল। হয়। 

যে আরোহের অস্ত্যস্বর দুইটি গুরুবর্ণ অবশিষ্ট চারিটি ক্রমে 
সারি ইত্যাদি স্বরসমূহের স্থানে পরবর্তী স্বরসমূহের ব্যবহার হয়, 
যাহার প্রারস্তে মন্দ্র স্বরও তিন স্থানেই বিচরণশীল তাহাকে 
“মন্দ্রাদি অলংকার বলে। যথা_-সারিগমমগরসা সারিগারি- 
সারিগাম। ইত্যাদি প্রকার । 

সাগারগামগরগরগরসসরগম, এই স্বরগুলির অর্থাৎ তিনটি 
স্বরের মধ্যস্বর গুরু এবং আদি ও অন্ত্যের লৎ্ুস্বর প্রয়োগকে 
“মন্দ্র মধ্য” বলে। 

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্বর দ্বিগুণ ও চতুর্থ স্বর দ্বিতীয় স্বর 
পর্য্যন্ত অবরোহণ করিয়া পুনর্ববার তৃতীয় স্বর হইতে আদি স্বরে 
ফিরিয়া আসিলে “মন্দ্রান্ত” অলংকার হয়। ইহার অস্ত্যের স্বরসমূহ 
মন্দ্রভাবে উচ্চারিত । যথা _সসররগগমগরগরস ইত্যাদি । 

প্রথম স্বরটি উচ্চারণ করিয়া ছুইটি স্বর বর্জন করিয়া চতুর্থ 
স্বর উচ্চারণ করিয়া যে স্বর যুগল হয় অনুরূপ ভাবে দ্বিতীয় স্বর 
উচ্চারণ পুর্ব্বক মধ্যবর্তী স্বর ছুইটি বর্ন করিয়া পঞ্চম স্বরের সহিত 
মিশ্রণে যে যুগল হয় এইরূপ ক্রমিক পাঁচটি যুগলের উচ্চারণকে 
“প্রস্তার” কহে । যথা সম, রপ, গধ ইত্যাদি । 

প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর তিন বার উচ্চারণ করিয়। তৃতীয় ও দ্বিতীয় 
স্বর একবার উচ্চারণ করিলে “প্রসাদ” অলংকার বলে । সরসরসরগর, 
রগরগরগমগ ইত্যাদি - 


অলংকারাধ্যায় ৩১ 


আদি স্বর উচ্চারণ করিয়া দ্বিতীয় স্বর বর্জন করিয়া পুনরায় 
দ্বিতীয় স্বরকে উচ্চারণ করিয়া তৃতীয় স্বর বর্জন করিয়! চতুর্থ স্বর 
উচ্চারণ করিয়া আরোহণ করিলে যে স্বর সঙ্গতি আমর! পাই 
তাহার সহিত অনুরূপ অবরোহে আদি স্বর পধ্যস্ত প্রত্যাবর্তন 
করিয়। পুনরায় স্বাভাবিক ভাবে চতুর্থ স্বর পধ্যস্ত গমন করিলে এই 
প্রকৃতিগত বারোটি স্বর যুক্ত যে অলংকার হয় তাহাকে “চালিত” 
অলংকার বলে। যথা_-সগরমমরগসসরগম ইত্যাদি । 

সগরমসরগম, রমগপরগমপ, গপমধগমপধ ইত্যাদি আট স্বরের 
প্রয়োগযুক্ত অলংকারকে “ব্যাবৃত্ত” অলংকার বলে । 

সগমর, রমপগ ইত্যাদি ক্রমের যে অলংকারে প্রথম ক্রম ১ম, 
৩য়, ৪র্থ ও ২য় স্বর দ্বারা রচিত এবং দ্বিতীয়াদি অপর পাঁচটি ব্রমও 
এইরূপে পর পর স্বর দ্বার রচিত, তাহাকেই “পরিবর্ত” বলে । 

সরগ, রগম, গমপ ইত্যাদি ক্রমে যে অলংকারে ক্রমিক তিনটি 
বরের উচ্চারণ হয় তাহাই “আক্ষেপ” অলংকার । 

সসসরসগ, রররগরম এই প্রকৃতির অলংকারের প্রথম ক্রমটির 
প্রথম স্বর দীর্ঘ সময়ে তিন বার উচ্চারণ করিয়া তৎপরে ২য় স্বরটি 
স্বল্পকালে উচ্চারণ করিয়া পুনরায় ১ম স্বর ও ওয় স্বরটি দীর্ঘ সময়ে 
উচ্চারণ করিলে তাহা! “বিন্দু” অলংকার । 

সরগর এই প্রকৃতির ১ম ও ২য় এবং ৩য় ও ২য় স্বর একষোগে 
উচ্চারণ করিলে “উদ্বাহিত” অলংকার হয়। 

সমমমসম, রপপপরপ এই প্রকার ১ম স্বর একবার ৪র্থ স্বর 
তিনবার এবং প্রথম ও চতুর্থ স্বর একত্রে একবার বলিলেই “উদ্ষি” 
অলংকার হয়। 

সরগমমগরসসরগম এই প্রকার ৪টি স্বর একত্রে আরোহী 
পরে অবরোহী তৎপর পুনরায় আরোহী করিলে যে অলংকার হয় 
তাহা “সোম” । 


৩২ ত্রয়ীস্বরে ভারতীয় সংগীত 


সসমমররপপ, এই প্রকার আদিম্বর ২বার, ৪€র্থ স্বর ২বার 
একত্রে উচ্চারণ করিয়া ২য়, ৫ম স্বর ২বার, ২বার করিয়া যে যুগল 
করা হয় তাহার ক্রমিক আরোহণে যে অলংকার পাওয়া যাঁয় তাহা 
“প্পেজ্খ” | 

সমসমসরগম এইরূপ ১ম ও ও€র্থ স্বরের মিলিত অবস্থা ২বার 
আবৃত্তি করিয়া পুনরায় আদিম্বর হইতে ৪র্থ স্বর পর্্যস্ত স্বরগুলি 
আবৃত্তি করার প্রণালীকে নিষ্কুজিত্‌্” বলে। 

সরসগসমসপ ইত্যাদি প্রকৃতির অলংকারে প্রথম স্বরটি পরবর্তী 
সমস্ত স্বরগুলির এক একটিকে স্পর্শ করিয়। ক্রমিক পদ্ধতিতে 
চলিতে থাকে । ইহা “শ্যেন” অলংকার । 

সররগগম এই প্রকৃতির অর্থাৎ ১ম ও ২য়, ২য় ও ৩য় এই 
ক্রমানুসারে “চলিত” অলংকারক্রম । 

সগনগসরগম এই প্রকৃতির অলংকারে ১ম ও ৩য় ছুইবার একত্রে 
এবং ১ম, ২য়, ৩য় ও চতুর্থ একত্রে উচ্চারণ করা হয়। এই অলংকার 
আন্দোলন সহযোগে উচ্চারিত হইলে শোভন হয়। ইহা 
“উদ্ঘাটিত” | 

সগরগসরগম এঁই স্বর রচনা ১ম, ওয় এবং ২য় ৩য় একত্রে ও 
প্রথম হইতে €র্থ স্বর পর্যন্ত একত্রে উচ্চারিত করিলে “রঞ্জিত” 
অলংকার হয়। 

সরগরগমগরসরগম এই ক্রমিক প্রকৃতির অলংকার “সন্গিবৃত্ত” | 

সরসরগম ইত্যাদি স্বরসমূহ যে অলংকারে দ্বিগুণ করিয়া ব্যবহৃত 
হয় তাহাকে পপ্রবৃত্তক” বলে। 

সমগমসরগম এই ক্রমিক প্রয়োগকে “বেণু* বলে। 

সসমমগগরসসরগরসরগম এই প্রকার ক্রমিক ব্বররচন! অর্থাৎ 
১ম, ৪র্থ ও ৩য় স্বর দ্বিগুণ করিয়। ব্যবহার করার পর রসমরগর- 
সরগম এই ত্বর সমাবেশে রচিত ক্রমকে “ললিত” অলংকার বলে। 
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সসপপররধধ ইত্যাদি ক্রমিক স্বর রচনা! যাহাতে সমবাদী স্বর 
দ্বিগুণ করিয়া ৪টি ক্রম রচিত হয় তাহ] “ভুস্কার” । 

সমগররপমপ ইত্যাদি ক্রমিক স্বর রচনায় যে অলংকার পরপর 
পরবর্তী স্বরগুলি বিন্যাস করিয়া স্যষ্ট হয় তাহা! “হলাদমান” । 

সসসমমম, রররপপপ এই ক্রমিক প্রয়োগকে “অবলোকিত” 
বলে। 

আরোহ এবং অবরোহ ক্রমে এই সঞ্চারী অলংকার প্রয়োগ 
হইয়া থাকে । গীতজ্ঞগণ এইরূপ আরও সাত প্রকার অলংকার 
ব্যবহার করিয়া থাকেন, যথা ইন্দ্রনীল, মহাবজ, নির্দোষ, সীর, 
কোকিল, আবর্ত, সদানন্দ। এই প্রকৃতির অলংকারগুলি সাধারণত 
গীতে ব্যবহৃত হয় । 

সরগমগরসরগরসরগম এইরূপ ক্রমিক প্রয়োগে যে অলংকার 
স্থষ্ট তাহাই “ইন্দ্রনীল” । 

সরগরসরসরগম এই ক্রমিক প্রয়োগ “মহাবজ্ব” নামে বিখ্যাত । 

সরসরগম এই প্রয়োগে “নির্দোষ” নামে খ্যাত । 

স, র, সরগ, সরগম ইহ! “সীর” নামে খ্যাত । 

সরগসরগম এই প্রকৃতির প্রয়োগ “কোকিল” নামে বিখ্যাত। 

সরগরসরসরসরগম এই প্রয়োগ “আবর্ত” নামে খ)'৩। 

সরগম, রগমপ প্রকৃতির প্রয়োগ “সদানন্দ” নামে খ্যাত । 

পারিজাতকাঁর বলিয়াছেন, ইন্দ্রনীল “ঞ্রুবতাঁলে,” মহাবজ্ব “ম 
তালে” নির্দোষ “রূপক তালে”, সীর “ঝম্পতালে” কোকিল 
“ত্রিপুট তালে” আবর্ত “অড্ডা তালে” সদানন্দ “লঘ্বুকাঁল তালে” 
গীত হইলে শ্রুতিমধুর ও শোভন হয়। 

গীতের উপযোগী আরও পাঁচটি অলংকার পাওয়া যায়__ 
চক্রাকার, জব, শঙ্খ, পদ্মনিভ, বারিদ। 

রররর সররর, গগগগ রগগগ,__এই প্রকার অলংকার “চক্রাকার। 
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সরগমপধনঙ্ন নধপমগরস এই প্রকার অলংকার “জব” । 

সপননধ, ননধপ, এই প্রকার অলংকার “শঙ্খ” । 

সরসসসরগগ, রগরররগমম, এই প্রকার অলংকার “পদ্ননিভ”। 

সননন, সধধধ, সপপপ এই প্রকার অলংকার «“বারিদ”। 

পারিজাতের মতে উপরিউক্ত বর্ণগত অলংকারের সমষ্টি বনু। 
কিন্তু তন্মধ্যে ৬৮ প্রকার অলংকারই মাত্র পাওয়া যায়। 

জাতি  স্বরসমগ্রি, শ্রুতিসমষ্রি, গ্রহাংশকন্তাস ও রসান্ভূতির 
সমন্বয়কেই রাগরাগিণীর জাতি বলা যাইবে । রাগরাগিণী রচনায় 
জাতি একটি অত্যাবন্যক অঙ্গ। শাঙ্গদেব ও অন্যান্ত পুস্তক 
প্রণেতাগণেরও একই রূপ মত। জাতির পরিচয়েই রাগরাগিণীর 
বিশিষ্টতা সমধিক উপলব্ধি কর যায়। রত্বাকর প্রণেতা এই মতই 
পোষণ করেন। তিনি প্রতিটি জাতির লক্ষণ বর্ণনা কালে কোন্‌ 
জাতির রাগরাগিণীর কোন্টি অংশ স্বর, কোন্টি বজ্জিত স্বর হইবে 
অর্থাৎ ষাড়ব অবস্থায় অথব। ওড়ব অবস্থায় কোন্‌ কোন্‌ ব্বর বর্জনীয়, 
কোন্‌ স্বরের সহিত কোন্‌ স্বরের পরস্পর সঙ্গতি, সেই সেই জাতির 
রাগরাগিণী কোন্‌ কোন্‌ তালের উপযোগী, কোন্‌ কোন্‌ মুচ্ছনার 
অস্তভূক্তি, কোন্‌ কোন্‌ গীতির অস্ততভূ্ত, প্রয়োজনান্ুসারে কোন্‌ 
কোন্‌ জাতির রাগরাগিণী কিরূপে প্রয়োগ করিতে হইবে তাহার 
বিশদ এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন। সেই আলোচনা 
এখানে নিশ্রয়োজন। 

পারিজাত প্রণেতা অহোঁবল জাতি বিচারে রতাকর প্রণেতা 
শাঙ্গদেবকে বিশেষরূপে অনুকরণ করিয়াছেন। পারিজাত মতে 
সাতটি শুদ্ধ জাতি সাতটি শুদ্ধম্বরের নামেই রচিত, যথা___ষাড়জী, 
আর্ষভী, গান্ধারী, মধ্যমা, পঞ্চমী, ধৈবতী ও নিষাদী। কিন্তু বৈদিক 
যুগে ভরত তাহার নাট্যশান্ত্রে ১৮ প্রকার জাতিগানের পরিচয় 
দিয়াছেন, যথা-_মধ্যমোদীচ্যবা, নন্দয়স্তী, গান্ধারপঞ্চমী, ধেবতী- 
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পঞ্চমী, গান্ধারাদীচ্যবা, আর্যভী, নিষাঁদী, মধ্যমা, ষড়জকৌশকী, 
ষড়জোদীচ্যবতী, কম্পারবী, আক্ধী, গান্ধারী, রক্তগান্ধারী, যাড়জী, 
কৌশিকী, ধৈবতী, ষড়জমধ্যম। ৷ এই জাতিগুলির নামকরণ হইতেই 
আমরা কতগুলি শুদ্ধ ও কতগুলি মিশ্রজাতি পাইতেছি। সংগীত- 
রত্বাকর ও সংগীত পারিজাত এই মতই পোষণ করেন কিন্তু তাহারা 
কেহই জাতির সংখ্যা কয়টি বলেন নাই। বর্তমানে আমরা ১০টি 
জাতি প্রচলিত পাইতেছি, কিন্ত বর্তমানেও আমর] ভরত মতানুসারেও 
১৮টি জাতি পাইতে পারি। কিরূপে পাওয়া যাইবে তাহা পরে 
উল্লেখ করিব। ভরতের যুগকে আমরা সামিক যুগ মনে করিতে 
পারি। ভরতের আগে আমরা আরও ছুইটি যুগ পাই, একটি 
আচ্চিক অপরটি গাথিক। এখন আমর! বর্তমানে প্রচলিত রাগ- 
রাগিণীর মধ্যেও ৪ স্বরের সমন্বয়ে স্থষ্ট রাগরাগিণী পাইয়াছি। 
চারিটি, পাঁচটি, ছয়টি এবং সাঁতটি পর্যন্ত স্বরসমূহের ছারা স্থষ্ট অথবা 
রচিত রাগরাগিণীগুলি হইতে আমরা নিম্নলিখিত জাতিগুলি 
পাইতেছি। 

পূর্ব্বে বৈদিকযুগের স্বর নাম ও লৌকিক স্বরনামের আলোচনায় 
ণটি জাতিগানের বিষয় বলিয়াছি। ১ স্বরযুক্ত জাতিগান আচ্চিক, 
২টি স্বরযুক্ত জাতিগাঁন গাথিক, ৩টি স্বরযুক্ত জাতিগান সামিক, ৪টি 
স্বরযুক্ত জাঁতিগান স্বরাস্তর, €টি স্বরযুক্ত জাতিগাঁন ওড়ব, ৬টি 
স্বরযুক্ত জাতিগান ষাঁড়ব, ৭ স্বরযুক্ত জাতিগান সম্পূর্ণ বা সপ্তন্বধ্য 
স্বরাস্তর, ওঁড়ব, ষাড়ব ও সম্পূর্ণ এই জাতি কয়টির আরোহণ এবং 
অবরোহণক্রমকে মিলাইলে আরও কয়েকটি জাতির পরিচয় পাওয়া 
যাইবে । কিরূপে জাতিগুলির পরিচয় পাওয়া যাইবে তাহার নাম, 
উদাহরণ ইত্যাদির আলোচনা করিতেছি । ইহাদের মধ্যে শুদ্ধ ও 
মিশ্রজাতির সমন্বয় পাওয়া যাইবে যাহা পূর্বোক্ত ভরত মতে 
আমরা পাইয়াছি। এক্ষণে তাহার বিবরণ দিতেছি । 


৩৬ ্রয়ীস্বরে ভারতীয় সংগীত 


স্বরাস্তর গুড়ব ঃ যে কোন ৪ স্বরের আরোহী এবং ৫ স্বরের অবরোহ্ী। 
ওড়ব স্বরাস্তর যে কোন ৫ স্বরের আরোহী এবং ৪ স্বরের অবরোহী। 
স্বরাস্তর ষাড়বঃ যে কোন ৪ স্বরের আরোহী এবং ৬ স্বরের অবরোহী । 
ষাঁড়ব স্বরাস্তুরঃ যে কোন ৬ স্বরের আরোহী এবং ৪ স্বরের অবরোহী। 
ব্বরাস্তর সম্পূর্ণ ঃ যে কোন ৪ স্বরের আরোহী এবং ৭স্বরের অবরোহী। 
সম্পূর্ণ ব্বরাস্তর £ ৭ স্বরের আরোহী এবং ৪ স্বরের অবরোহী । 
গঁড়ব ষাড়ব ঃ যে কোন ৫স্বরের আরোহী এবং৬ স্বরের অবরোহী । 
ষাড়ব গঁড়ব ঃ যে কোন৬ম্বরের আরোহী এবং ৫ স্বরের অবরোহী । 
ওড়ব সম্পূর্ণ ঃ যেকোন ৫ ্বরের আরোহী এবং৭ স্বরের অবরোহী। 


সম্পূর্ণ গুড়ব £ ৭স্বরের আরোহী এবং৫ স্বরের অবরোহী। 
ষাড়ব সম্পূর্ণ £ যেকোন ৬ স্বরের আরোহী এবং ৭ স্বরের অবরোহী । 
সম্পূর্ণ বাড়ব £ ৭ স্বরের আরোহী এবং ৬ স্বরের অবরোহী। 


এই প্রকার জাতিগুলি মিশাইয়। সর্বসমেত ২০টি জাতি পাওয়া 
যাইবে, যথা_-(১) আচ্চিক (২) গাথিক (৩) সামিক (৪) স্বরাস্তর 
(৫) গড়ব (৬) ষাড়ব €) সম্পূর্ণ (৮) স্বরাস্তরওড়ব (৯) গুঁড়ব- 
স্বরাস্তর (১০) স্বরাস্তরষাড়ব (১১) ষাড়বন্বরাস্তর (১২) স্বরীস্তর- 
সম্পূর্ণ (১৩) সম্পূর্ণত্বরাস্তর (১৪) ওড়বষাড়ব (১৫) ষাড়বওড়ব 
(১৬) গুডবসম্পূর্ণ (১৭) সম্পূর্ণগুড়ব (১৮) ষাড়বসম্পূর্ণ (১৯) সম্পূর্ণ- 
ষাড়ব (২০) বক্র । 

যদি আমর! বৈদিক পুর্ব যুগের জাতি ছুইটি গ্রহণ না করি 
তবে আমরা কথিত ১৮টি জাতি পাইতেছি। বৈদিক পুর্ব যুগের 
জাতি ছুইটি গ্রহণ না করার হেতু স্বরূপ বলা যায় যে এঁ সময়ে 
নু গায়নরীতির কোনরূপ ইতিহাস আমরা পাই নাই। সাঁমিক 
যুগেও বেদগানের পরিচয় পাইয়াছি যদিও তাহা নির্দিষ্ট গণ্ডীর 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং কেবলমাত্র ঈশ্বর আরাধনায় ব্যবহৃত হইত। 
স্বরাস্তর জাতি গান সাধারণের মনোরঞ্জন উপযোগী এবং অগ্ঠাপিও 
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এ জাতির স্বরসমূহ দ্বারা রচিত রাগ রাগিণী প্রচলিত। সাঁমিক 
জাতির সহিত অন্যান্য মিশ্রণ না করার হেতু, যে সামিক গান 
কেবলমাত্র ভগবত আরাধনার জন্য ব্যবহৃত এবং ত্বরসমূহের 
প্রাচ্র্ধ্য-বজ্জিত। এই কারণে অন্যান্য জাতির সহিত তাহার কোন 
মিশ্রণ কর! হয় নাই । এক্ষণে বক্র" জাতির লক্ষণ বল। যাইতেছে । 
বর্তমানে আমরা প্রচলিত বহু রাগ রাগিণীর আরোহীর এবং 
অবরোহীর, স্বাভাবিক ওঠানামার ব্যতিক্রম দেখিতে পাইতেছি, 
তাহাকেই ক্র জাতির রাগ রাগিণী বলা হইয়াছে । যেমন 
আরোহণকালে পর পর তিনটি স্বর পর্য্যস্ত আরোহণ করিয়া 
পুনরায় একটি কিংবা ছুইটি স্বর আরোহণ করিয়া পুনরায় 
উচ্চাভিমুখে আরোহণ করে এবং অবরোহণের সময়েও ক্রমানুসারে 
অবরোহণ ন! করিয়া, কয়েকটি স্বর মাত্র অবরোহণ করিয়া পুনরায় 
২৩টি স্বর আরোহণ করিয়া অবরোহণ সমাপ্ত করে তাহাকেই 
বক্রজাতির রাগ বা রাগিণী বল। যাইবে । বক্রজাতির রাগ 
রাগিণীতে যে-কোন জাতির স্বর সমাবেশ হইতে পারে। 

শ্র্তি অনুপাতে স্বর স্থাপনা £_ বর্তমানে আমর] ছুই প্রকার 
স্বর স্থাপনা, পাইতেছি। এক প্রকার শ্রুতির নিম্ন গতিতে স্বর 
স্থাপনা, অপরটি উচ্চাভিমুখীগতি করিয়া স্বর স্থাপনা । এই শ্রুতি 
স্থাপনার বিষয় পরে বিশদভাবে আলোচনা করা যাইবে । আমর 
বর্তমানে ১২টি স্বর সাহায্যে রাগ রাগিণীর রূপ প্রকাশ করিতেছি । 
তাহার প্রবর্তক “নন্রিকেশ্বর”, তিনিই মূচ্ছনার সাহায্যে এই পাঁচটি 
বিকৃত স্বর নিম্নীণ করিয়াছেন । আমরা বর্তমানে “স” ও এর" স্বরের 
মধ্যে বিকৃত “র', “র ও গা" স্বরের মধ্যে বিকৃত গণ” “ম' ও প' 
স্বরের মধ্যে বিকৃত “ম” “পপ” ও ধ' স্বরের মধ্যে বিকৃত ধে” ধি' ও 
“ন” স্বরের মধ্যে বিকৃত “ন' পাইয়া থাকি। এই প্রথায় আমরা 
বর্তমানের বিকৃত স্বরগুলিকে দেখিতে পাই। 
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ঠাটঃ যে স্বরসমূহের দ্বারা রাগরাগিণীর গোষ্ঠীর স্বর 
সমাবেশকে বিশেষ রূপের মাধ্যমে চিহ্িত কর! যায় তাহাকেই 
মেল বা ঠাট বলা যায়। শ্ত্রীভাতখগ্ডে ঠাটকে রাগের জনক 
আখ্যা দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ঠাট হইতে রাগের উৎপত্তি। 
রাগগুলিকে তিনি “জন্য” অর্থাৎ জাত? এই কথা বলিয়াছেন । এই 
মতের পরে বিশদ আলোচনা দ্বারা, অযৌক্তিকতা দেখান হইবে । 
শ্রীভাতখণ্ডের প্রচলিত যে ১০টি ঠাট বর্তমানে প্রীধান্য লাভ 
করিয়াছে তাহার পরিচয় দিতেছি । এই জন্য জনক ' সম্বন্ধ 
রত্বাকরেও পাঁওয়া যায়, তবে ঠাট নামে নহে। 

বেলাবল £__সব প্রকৃত ব৷ শুদ্ধ স্বর । 

খাস্বাজ £_প্রকৃত ও বিকৃত “ন' 

কল্যাণ 2 প্রকৃত ও বিকৃত “ম' 

কাফি £_ প্রকৃত “গ” “ন” ও বিকৃত “গন, 

ভৈরব £-_-বিকৃত “র” ও বিকৃত “ি" 

মারোয়া £__বিকৃত “র ও বিকৃত “ম" । 

আশাবরী £ বিকৃত গ, ধ, ন। 

পূরবী £ বিকৃত র, ম, ধ। 

ভৈরবী ঃ বিকৃত র, গ, ধ, ন। 

টোৌড়ি ঃ বিকৃত র, গ, ম, ধ। [«বেস্কটমুখী” ষোড়শ শতাব্দীতে 
৭২টি ঠাট রচন। করিয়াছিলেন। তাহার পূর্ধবে ১৫শ শতাব্দীতে 
রামামাত্য ২০টি মেল রচন। করিয়াছিলেন। ঠাটের আলোচনায় 
সমস্ত বিষয়গুলির বিস্তারিত ভাবে আলোচনা] কর৷ যাইবে । ] 

বাদী ঃ রাগরাগিণীতে ব্যবহৃত স্বরসমূহের মধ্যে যে স্বরটির 
বহুল ব্যবহার হইয়। থাকে তাহাকেই বাদী স্বর বল। হয়। এ স্বর, 

ংশরূপে ব্যবহৃত হয়। বাদী স্বরই রাগরাগিণীতে ব্যবহৃত স্বর 

সমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রধান স্বর । 
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সমবাদী £ বাদী স্বর অপেক্ষা অল্পব্যবহৃত স্বরই সমবাদী । 

অনুবাদী £ সমবাদী স্বর অপেক্ষা অল্পব্যবহৃত স্বরই অনুবাদী । 

বিবাদী ঃ বিবাদী স্বর রাগ রাগিণীর স্বর সমাবেশে ব্যবহৃত 
হইবে কিন্তু কোনরূপেই প্রধান প্রধান প্রয়োজনীয় স্বর অর্থাৎ 
বাদী, সমবাদী, অনুবাদী স্বরের স্থান অধিকার করিতে পারিবে ন। 
বিবাদী স্বর, প্রধান স্বরগুলির স্থান অধিকার করিলেই রাগরাগিণীর 
ধারাবাহিকতা নষ্ট হইয়া যাইবে । 

ৰজ্জিত স্বর যে স্বর রাগরাগিণীর স্বরসমাবেশে ব্যবহৃত 
হয় না। 

বাদী সমবাদী ইত্যাদি স্বরের আলোচনা পরে বিশদভাবে কর! 
হইয়ীছে। 

আকারমাত্রিক স্বরলিপি ঃ রাগরাগিণীর বরূপপ্রকাশক বিশেষ 
সংকেতলিপি £ 

(১) স, র, গ, ম, প, ধ,ন এই সাতটি স্বর মুদারা সপ্তকের, 
স্রগম্প্ধ্ন এই সাতটি স্বর উদারা সপ্তকের, সরগর্মপর্ধ্ন এই 
সাতটি স্বর তারা সপ্তকের। বর্তমানে সপ্তককে গ্রাম বলা হয়। 
উদার! স্বরের নিয়ে হস্ত (.) এবং তার গ্রামের স্বরের উপরে 
রেফ্‌ () চিহ্ন দেওয়া হয়। 

(২) সাতটি শুদ্ধ স্বরের মধ্যে পীচটি স্বরের বিকৃত বা কড়ি 
কোমল রূপ পাওয়া যায়, যথা__-বিকৃত বা কোমল র-খ্, বিকৃত 
বা কোমল গ লজ্ঞ, বিকৃত, কড়ি বা তীব্র ম-ন্ষ, বিকৃত বা কোমল 
ধ-দ,বিকৃত ব কোমল ন-ণ, সও পস্বরের বিকৃত স্বররূপ হয় না। 

(৩) মাত্রাঃ 1 (আকার) ১ মাত্রা! জ্বাপক। যথা সা-১ 
মাত্রা, সা 1-২ মাত্রা, সা 11৩ মাত্রা। ছুইটি স্বর একত্রে যুক্ত 
করিয়া যদি শেষের অক্ষরে আকার দেওয়। হয় তবে ছুইটি স্বর 
একত্রে উচ্চারিত হইলে ১ মাত্রা, যথা! সরা -১ মাত্রা, এইরূপ এক 
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মাত্রায় ৩টি স্বর-_স্রগা, ১ মাত্রায় ৪টি স্বর_-সরগমা। ছুই স্বর 
১ মাত্রায় উচ্চারিত হইলে প্রতিটি স্বর ২ মাত্রা, তিনটি স্বর ১ মাত্রায় 
উচ্চারিত হইলে প্রতিটি স্বর ও মাত্রা, চারিটি স্বর ১ মাত্রায় উচ্চারিত 
হইলে প্রতিটি স্বর ? মাত্রা হিসাবে জানিতে হইবে এবং স্বরগুলি 
উচ্চারণ করিতে সমান সময় ব্যয় করিতে হইবে । 

(৪) অর্ধ মাত্রাঃ একক ২ মাত্রার চিহ্ন £ ( বিসর্গ ) যেমন 

£ রঃ অর্থাৎ এক একটি স্বর ২ মাত্রা । ১২ মাত্রার স্বর, যথা___সাঃ 
এইরূপে সঃ রঃ_ প্রতিটি ২ মাত্রা হিসাবে ১ মাত্রা, সাঃ রঃ এইরূপে 
১২ মাত্রা এবং ২ মাত্র! মিলাইয়া ২ মাত্রা, সরগাঃ এইরূপে প্রতিটি 
স্বর ২ মাত্রা করিয়। ১২ মাত্রা জানিতে হইবে। 

(৫) স্পর্শস্বর বা ভুষিকা ঃ যখন কোন আনুষঙ্গিক স্বর প্রধান 
স্বরকে স্পর্শ করিয়া যায় তখন সেই স্বরকে স্পর্শস্বর বা ভূষিকা 
বলা হয়। এই স্পর্শস্বরকে প্রধান স্বরের কিছু উপরে ছোট অক্ষরে 
লিখিতে হয় যথা_গম মপ , পধ , ইত্যাদি । 

(৬) ভালবিভাগ ঃ তালসমূহ ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত হইয়া 
১, ২, ৩ ৪, ০ ইত্যাদি সংখ্যার দ্বারা চিহ্নিত হইয়া থাকে । 
প্রত্যেক ভাগেই একটি সম অর্থাৎ ষে স্থানে বিশেষ একটি ঝৌঁক 
ব! প্রস্বন থাকে । ০ (ফাঁক) ১, ২, ৩ বা ততোধিক থাকিতে 
পারে। “(রেফ) চিহ্নুটি যে সংখ্যার মাথার উপরে থাকিবে 
সেই স্থানকে সম এবং যে স্থানে * (ফাঁক) চিহ্ন থাকে সেই স্থানকে 
ফাক বলা হয়। প্রতিটি তাল বিভাগের পর 41” (ছেদ ) এইরূপ 
চিহ্ন বসিবে এবং তালের একটি ফের অর্থাৎ মাত্রাসম্তি সমাপ্ত 
হইলে সেইখানে «১ (স্তস্ত ) চিহ্ন বসিবে। 

(৭) স্থায়ীর প্রারস্তে যেই স্থান হইতে গীত বা গতের তাল- 
বাগ্ের স্ৃচন! সেই স্থানে ও প্রত্যেক কলির শেষে 41” (যুগল স্তস্ত ) 
চিহ্ন বসিবে । 


অলংকারাধ্যায় ৪১ 


(৮) যেইখানে গীত বা গত এককালীন শেষ হয় সেই স্থানে 
৭ 1” এইরূপ জোড়া যুগল স্তত্ত বসিবে। স্থায়ীর আরম্তে 
এই যুগল চিহ্ের বাহিরে যে স্বর রহিবে তাহা একবার মাত্র 
গান বা গত আরম্ভ করার সময় গাহিতে বা বাজাইতে 
হইবে। | 

(৯) কলির শেষ অংশ « » ( কোটেশনের ) মধ্যে 
পুন; পুনঃ লিখিত থাকে । 

(১০) (সর এই চিহ্ৃকে পুনরাবৃত্তির চিহ্ন বলে অর্থাৎ এই 
! সর ) অংশ ছুইবাঁর বলিতে হইবে । 

(১১) () এই প্রথম বন্ধনীর চিহ্নকে পুনরাবৃত্তি লঙ্ঘনের চিহ্ন 
বলে, যথা 1 সরা ( গমা ) পা 1 গমা, এই অংশ পুনর্ববার গাহিবার 
সময় গম এই অংশ বাদ দিয়া সরাপাগম এই অংশটুকু মাত্র বলিতে 
হইবে । পুনরাবৃত্তিকালে যে স্থানের স্বরের পরিবর্তন ঘটে সেই 
স্থলে পরিবন্তিত স্বর পূর্ধবব্যবহ্ৃত স্বরের মাথার উপর তৃতীয় 


[ গমাপমা ] 
বন্ধনীর চিহ্বের মধ্যে লিখিত হয়, যথা-_সরাগম]|। 


কোনও একটি কলি বা তুক শেষ করিয়া স্থায়ীতে ফিরিবার 
সময় যখন স্থায়ীর কোন স্বরের পরিবর্তন হয় তখন পরিবপ্তিত স্বর 
পূর্বেবাক্ত রূপে তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে লিখিত হয়। এই কলির 
শেষে যদি যুগল ত্তত্ত থাকে তবে বুঝিতে হইবে যে স্থায়ীতে 
ফিরিয়া যাইয়াই কোনও পরিবত্তিত স্বর গাহিতে হইবে। 

(১২) সাধারণত যুক্ত স্বরগুলি পরস্পর সংযুক্তভাবে উচ্চারিত 
হইয়া থাকে । যদি কোন স্থানে উহার প্রত্যেক ত্বর পৃথকভাবে 
উচ্চারণ করিতে হয় তাহা হইলে এসকল স্বরের মাথায় বিন্দু 
চিহ্ন দেওয়া থাকে । যথা সী রা, গা, ইত্যাদি । 

(১৩) কোনও এক স্বর যখন আর এক স্বরে বিশেষরূপে 


৪২ ্রয়ীস্বরে ভারতীয় সংগীত 


গড়াইয়া যায় তখন ন্বরের নীচে ২, এইরূপ মীড় চিহ্ন থাকে, 
যথা-_সাঁপা, মাসা। 

(১৪) স্বরবর্ণ অবলম্বনে স্বরের গতায়াত হইয়! থাকে, তাহাকে 
আশ বলে, আশের চিহ্ন ম্বরাক্ষরগুলির মধ্যে ছোট ছোট কসি 
বা হাইফেন। গানের পন্থিতে ০ বসে, যথা__ 

সা রা-_ গামা | পা-মা-_ রা গমা ॥ 
কা ০ ০ হে হো! ০ ০ টি 

(১৫) স্বরের ক্ষণিক বিশ্রাম বা নিস্তন্ধতার নাম বিরাম। 
বিরামের চিহ্ন - (হাইফেন )। 

(১৬) বজ্জিত আকার, যথা_1 111, যেখানে এই আকার 
থাকিবে এবং যে কয়টি আকার থাকিবে সেই কয় মাত্রা থামিয়া 
যথারীতি পরবর্তী স্বরগুলি গাহিতে বা বাজাইতে হইবে । স্মরণ 
রাখা দরকার, স্বরের বিরাম হইতে পারে কিন্তু কোনো অবস্থায়ই 
মাত্রীর বিরাম হইতে পারে না বা হয় না। 

(১৭) স্থায়ী যে পধ্যস্ত গাহিয়া অপর কোন কলি আরম্ত 
করিতে হইবে সেই স্থানে স্বরের শিরোদেশে 4৮ যুগল ছেদচিহ্ন 

॥ 
থাকিবে, যথা-_সারাগামা | 

(১৮) স্থায়ী অন্তরা এবং আভোগ গাহিবার পর পুনরায় 
যেরূপ স্থায়ীতে ফিরিতে হয় সেইরূপ সঞ্চারী গাহিবার পর 
স্থায়ীতে ফিরিতে হয় না । সেইজন্য স্থায়ীর, অন্তরার ও আভোগের 
শেষে (1 11) এইরূপ ছুই জোড়া স্তস্ত চিহ্ন দেওয়া হয়। স্চারীর 
শেষে এইরূপ চিহ্ন হয় না। 

(১৯) একই রকম স্বরের ছুই কিংবা! ততোধিক কলি থাকিলে 
কেবলমাত্র প্রথম কলিতে স্বর, তাঁল, মাত্রাদির চিহ্ন দেখিয়া তাহার 
নীচে গানের অপর কলিগুলি লেখা চলে । 
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রাগালাপঃ যে আলাপে রাগরাগিণীর পরিচয়জ্ঞাপক ১০টি 
লক্ষণই বিদ্যমান । 

রূপালাপ£ যে আলাপে রাগরূপের লক্ষণাদি স্থায়ী, অন্তরা, 
সঞ্চারী এবং আভোগ এই চারিটি তুক বা কলিতে পৃথক পৃথক 
ভাবে গীত হয়। 

রাগলক্ষণ ঃ যদিও স্বরসমূহদ্বারা মানব মনের রঞ্জনীকেই রাগ 
আখ্যা দেওয়া হইয়াছে তথাপি ধারাবাহিকত। রক্ষা করার জন্য 
কতকগুলি নিয়মাবলী প্রচলিত। ইহার কোন একটির অভাবে 
রাগের রূপ ও রস সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। 
রাগরূপ প্রকাশ করিতে যে যে অলংকার ব্যবহৃত হয় তাহাই 
রাগলক্ষণ নামে কথিত । বর্তমানে আমরা আরোহী, অবরোহী, 
জাতি, শ্রেণী, ঠাট, বাদী, সমবাদী, বিবাদী, অন্ুবাদী, বজ্জিত স্বর, 
গ্রহ, অংশ, হ্যাঁস, সময়, রস, অঙ্গ, রাগবাঁচক মুখ্যস্বর বা পকড়, 
সন্যাস, অপন্যযাঁস, বিন্যাস, বহুলত্ব, অল্পত্ব প্রভৃতি এই লক্ষণ বা 
অলংকারগুলিকে রাগরূপ প্রকাশ করিবার লক্ষণ বলিতে পারি । 

প্রাচীনকালে রাগলক্ষণ বলিতে মেরু, মুচ্ছনা, শ্রেণী, জাতি, 
গ্রহাংশকন্তাস, বাদী, সমবাদী, অন্ুবাদী, বিবাদী, বজ্জিত স্বর, 
অঙ্গপ্রাধান্য, সময়, রস, রাঁগবাঁচক মুখ্যস্বর পাইয়াছি। বর্তমানে 
এই সমস্ত অলংকার অপেক্ষা অধিক অলংকার প্রয়োগ করিয়াও 
রাগরূপের এবং রসের সম্পূর্ণ প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। 

রাগরাগিণী-পদ্ধতি বলিতে, আমরা উত্তরভারতীয় সংগীতে 
তিনপ্রকার রীতির দ্বারা তাহাকে পৃথক পৃথক ভাবে বিচার 
করিবার রীতি মনে করিতে পারি । 

(১) মেল বা! ঠাট পদ্ধতিঃ মেল বা ঠাট বর্তমানে ১০টি 
প্রচলিত। ভারতীয় অর্থাৎ উত্তরভারতীয় সংগীতের প্রচলিত 
সমস্ত রাগরাগিণীগুলিকে এই ১০টি ঠাটের অস্তভূন্ত করার ইচ্ছ। 


৪৪ ত্রয়ীন্বরে ভারতীয় সংগীত 


প্রকাশ পাইলেও তাহা ধারাবাহিক ও নিয়মান্ুগভাবে করা হয় 
নাই। উদাহরণন্বরূপ পটদীপ, যোগ ইত্যাদি বলা যায়। 
বৈজ্ঞানিক ও ধারাবাহিক যুক্তিদ্বারা ঠাট রচনা করিলে ১০টির 
স্থলে ১০২৪টি হইবে, যাহা ঠাট বা মেলের আলোচনায় বল! 
হইয়াছে । এই পদ্ধতিতে রাগের সাদৃশ্টের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়। 

(২) রাগাঙ্গ পদ্ধতি এই পদ্ধতিতে রাগ রাগিণীগুলিকে 
প্রাচীন প্রথামত বিভাগ করিতে হয়-_রাগ, উপরাগ, অস্তুররাগ, 
ভাষারাগ, বিভাষারাগ ক্রিয়ারাগ ইত্যাদি । ইহাকেই রাগ- 
বিবেকাধ্যায়ের ২য় প্রকরণে শাজর্দেব তাহার সংগীতরত্বাকরে 
রাগাঙ্গ, উপাঙ্গ, ভাষাঙ্গ, ক্রিয়াঙ্গ ইত্যাদি ভাগে প্রকাশ করিয়াছেন । 
এই পদ্ধতিতে রাগরূপের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়। 

(৩) রাগরাগিণী পদ্ধতিঃ এই পদ্ধতিতে কতিপয় প্রাচীন 
মনীষীদিগের মতে অর্থাৎ ভরতমতে ৬ রাগ, ৩৬ রাঁগিণী, হনুমস্ত- 
মতে ৬ রাগ, ৩০ রাগিণী, প্রতিটি রাগিণীর ১টি করিয়া পুত্র, 
পুত্রবধূ, পুত্রসখা, পুত্রবধূসখী পাইয়াছি। আবার অনেক মতে 
যথা সংগীতসার, শ্রীভাতখণ্ড অর্থাৎ হিন্দুস্থানী সংগীত-পদ্ধতির 
মতে, দশ লক্ষণ প্রযুক্ত সকল স্বর সমাবেশকেই রাগ আখ্যা দেওয়া 
হইয়াছে, যাহ! সমীচীন নহে । এই পদ্ধতিতে রাগ এবং রাগিণীর 
পার্থক্য বজায় রাখিয়া প্রকাশ করিবার রীতি সম্বন্ধে সচেতন 
থাকা উচিত। 

বিদারীঃ গীত ও আলাপের ভিন্ন ভিন্ন ছোট বড় বিভাগ 
বিদারী নামে প্রচলিত । প্রাচীন নিবদ্ধ গীত, যাহার আলোচন। 
পরে করিয়াছি, তাহা এই বিদারীর অস্তভূক্তি। 

রাগের তিরোভাব এবং আবির্ভাব ঃ রাগরাগিণীর পরিবেশন 
করিতে করিতে সেই পরিবেশিত রাগরাগিণীর স্বরসমূহের সাহায্যে 
এমন মাধুধ্যমণ্ডিত স্বরসমূহ প্রয়োগ কর! হয় যাহাতে পুর্ব্ব- 
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পরিবেশিত রাগরাগিণীর রূপটি বা ধ্যানটি হঠাৎ শ্রোতার মন 
হইতে দূরে সরিয়৷ যায় এবং তংস্থানে একটি নৃতন রাগরূপ শ্রোতার 
মনে জাগিয়া উঠে। যে স্বরসমাবেশের সমন্বয়ে পুরবপরিবেশিত 
রাগের রূপকে শ্রোতার মন হইতে দূর করিয়া দেয়, সেই ত্বরসমা- 
বেশকে তিরোভাবকারী স্বরসমাবেশ বল। হয় অর্থাৎ স্বরসম্ঠির দ্বারা 
পূর্ববপরিবেশিত রাগের তিরোভাব ঘটিয়াছে মনে করা হয়। 
পরক্ষণেই যে স্বরসমূহের দ্বারা পূর্র্বপরিবেশিত রাগরূপ যথাযথ 
প্রকাশ করিয়া শ্রোতার মনে পুর্ব পরিবেশিত রাগ রূপ প্রতিষ্ঠা 
করা যায়, সেই স্বরসমূহকে আবির্ভাবকারী স্বর সমাবেশ বলা হয়। 

তালবিভাগ £ সম, তালি, খালি এইরূপ পৃথক পৃথক নামকরণ 
করিয়া, গীত বা গতকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ কর! হইয়াছে । 

সমঃ যে মাত্র হইতে তালের প্রথম মাত্রা গণনা করা হয়, 
তাহাই সম। সমের পরিচয়কালে সংক্ষিপ্তরূপে * (গুণন ) কিংবা 
+(€ যোগ ) এই ছুই প্রকার চিহ্ন দেওয়া! হয়। গীত বা গত যে- 
কোন মাত্রা হইতে আরম্ত হইতে পারে, কিন্তু তালযন্্ব সম হইতে 
আরম্ভ করার রীতি ধার্য করা হইয়াছে। 

তালি ও খালি তালির আঘাত জনিত শব্দ তালি এবং 
উহার বিরতিবৌধক অনাঘাতকে খালি বা ফাঁক বল! হয়। 

ঠেকা ঃ যে সাহ্কেতিক শব্দ বা ভাষার সাহায্যে তালপ্রদর্শনকারী 
যন্ত্র বাজানো হয় তাহাকে ঠেকা বলে। 

আবর্ত ঃ যে স্বরগুলির পুনঃপুনঃ প্রয়োগে তালের নির্দিষ্ট মাত্রা- 
সমষ্টির সমাপ্তি ঘোষণা করে তাহাকে আবর্ত বা কথিত ভাষায় 
আওর্দা বা ফের বলে। 

চলন £ রাগের স্বরবিস্তারকালীন অলংকারসমূহকে চলন বলে, 
পকড়, আরোহী, অবরোহী ও অন্যান্য স্বর সমুদয় চলনের অস্তর্গত। 

মুখচালন £ বিভিন্ন অলংকার অর্থাৎ মীড়, গমক ইত্যাদির 
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দ্বারা রাগের বিস্তারকে সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করিয়া পরিবেশন করাকে 
মুখচালন বলে। 

স্থায়ঃ রাগবিস্তারের ছোট ছোট যুগল বিন্যাসকে স্থায় বলে। 

উঠান £ যে স্বরসমষ্টি হইতে রাগ আরম্ভ হয়, তাহাই রাগের 
উঠান বা উত্থান। প্রকৃত উত্থান হইতে রাগ আরম্ভ না করিলে 
রাগরূপ নষ্ট হয়। ইহা! প্রায় গ্রহন্বরের সমপ্রাকৃতিক | 

পরমেল-প্রকাশক রাগ £8 এক ঠাটের রাগ হইতে অপর কোন 
ঠাটের রাগ প্রকাশ করিতে হইলে উভয় ঠাটের রাগেরই কিছু 
কিছু সমতা থাক দরকার । যে সমস্ত রাগের দ্বারা এইরূপ ভাবে 
এক ঠাটের রাগ হইতে সামান্ত সামান্য স্বরগুলি পরিবর্তন করিয়া 
অপর এক ঠাটের রাগ গান করা বা বাজান যায়, তাহাকেই 
পরমেলপ্রকাঁশক রাগ বলে। ভারতীয় হিন্দুস্থানী সংগীতে এত 
প্রভূত পরিমীণ রাগ রাগিণী আছে যে, এই প্রকৃতির রাগরাগিণীর 
কোনে। প্রয়োজনীয়তা থাকিতে পারে না। 

জন্ষিপ্রকাশক রাগ £ যে সমস্ত রাগরাগিণী দিবা এবং রাত্রির 
কিংবা রাত্রি এবং দিবার সংযোগ-ুহূর্তে গীত হয় বা বাজান হয় 
তাহাই সন্ধিপ্রকাশক রাগরাগিণী | 

আক্ষিপ্তিকাঃ তাল, স্বর ও সুরের পুর্ণ রচনাকে আক্ষিপ্তিকা 
বলে। 

আশ্রয় রাগ 2 শ্রীভাতখণ্ডের মতে প্রচলিত ঠাটগুলি যে রাগের 
নামধারী, সেই রাঁগকে আশ্রয় রাগ বলা হইয়া থাকে । কিন্ত 
রত্বাকরে রাগ ব্যবহৃত হইয়াছে ঠাটের পরিবর্তে । আশ্রয়, জন্য এবং 
জনক পরিচয় মত ঠিক নহে'। 

জনক রাগ 2 শ্ীভাতখণ্ডের মতে ঠাট হইতে রাগ । ঠাট নাম 
বিশিষ্ট রাগগুলি জনক রাগ । এই মতও ঠিক নহে। 

জন্য রাগ ঃ যেহেতু শ্রীভাতখণ্ডের মতে ঠাট হইতে রাগ সেই- 
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হেতু রাগগুলিকে তিনি জন্যরাগ বলিয়াছেন। এই মতও ঠিক 
নহে। রাগ এবং ঠাটের আলোচনায় ইহ! জান যাইবে । 

গাহিবার জময়ঃ বিভিন্ন পুস্তক-প্রণেতারা রাগরাঁগিণীর 
পরিবেশন সময় কিরূপে নিরূপিত হইবে এই সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত 
প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ কাহারও মতের অনুসরণ না করিয়াই, 
সকলেই নিজ নিজ মতে এবং বুদ্ধিতে অটল। এই বিষয়বন্তর 
বিশদ আলোচনা! করিতে হইলে একটি বৃহৎ পুস্তক প্রণয়ন কর! 
দরকার। সেইজন্য সহজ এবং সরল একটি মত দেওয়া হইতেছে । 
পূর্ববাঙ্গ-প্রধান রাঁগরাঁগিণী অর্থাৎ যাহাদের বাদী স্বর স, র, গ, ম 
এই চারিটির কোন একটি, সেই সমস্ত রাগরাগিণী দিবা বারোটা 
হইতে রাত্রি বারোট। পর্য্যস্ত গাওয়া উচিত। যে সমস্ত রাগরাগিণীর 
বাদী ম, প, ধ, ন এই চারিটি স্বরের যে কোন একটি অর্থাৎ উত্তরাঙ্গ- 
প্রধান, সেই সমস্ত রাগরাগিণী রাত্রি বারোট। হইতে বেল! বারোটা 
পর্যন্ত গাওয়া উচিত। এইরূপ পদ্ধতিতে শ্রীভাতখণ্ডে বলিয়াছেন 
যে, স হইতে প পূর্বধাঙ্গ, এবং ম হইতে সর উত্তরাঙ্গ হিসাবে গণ্য করা 
উচিত । তিনিই অঙ্পপ্রীধান্ ধাধ্য করিবার কালে সরগমকে পূর্ববঙ্গ 
এবং মপধন-কে উত্তরাঙ্গ স্বর হিসাবে ধার্য করিয়াছেন। এখানে দেখা 
যাইতেছে তিনি নিজেই নিজের মতের বিরোধিতা করিতেছেন । 

রধ, খদ ও জ্ণ যুক্ত রাগরাগিণীর গাহিবার সময়ও শ্রীভাত- 
খণ্ডে ধাধ্য করিয়াছেন। র, ধ যুক্ত শ্বরসমাবেশগুলি দিব 
ণটা! হইতে দিবা ১২ট1 এবং রাত ৭ট1 হইতে রাত ১২টার মধ্যে 
গেয়। (হিঃ সঃ পঃ) 

ধদ যুক্ত স্বরসমাবেশগুলিকে তিনি সন্ধিপ্রকাশক রাগরাগিণী 
বলিয়া প্রাতঃ ৪টা হইতে ৭টা এবং বৈকাল ৪টা হইতে ৭টা পর্যন্ত 
গাহিবার রীতি ধাধ্য করিয়াছেন । (হিঃ সঃ পঃ) 

জ্ঞণ যুক্ত স্বরসমাবেশগুলিকে তিনি দিবা ১২টা হইতে ৪টা 
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এবং রাত্রি ১২টা হইতে ভোর ৪টা পর্য্যস্ত সময় গাহিবার নির্দেশ 
দিয়াছেন। (হিঃ সঃ পঃ) 

রাগ ও ঠাটের সমতা ও বিভিল্নতা  ঠাটের আরোহী অবরোহী 
৭ স্বর যুক্ত অর্থাৎ সম্পূর্ণ জাতীয় কিন্তু রাগের আরোহী অবরোহী 
যেকোন জাতির হইতে পারে । ঠাটে রাগরূপ প্রকাশ হয় ন! 
কিন্ত রাগ গাহিবার কালে রাগের রূপের প্রকাশ কর! প্রধান এবং 
প্রথম কর্তব্য । ঠাঁটে বক্রত্বরের প্রয়োগ হয় না, কিন্তু রাগে হয়। 
ঠাট নামধারী রাগরাগিণীগুলিও রাগরূপ প্রকাশে অক্ষম, কিন্তু 
যে কোন রাগরাগিণী নিজ নিজ রূপ প্রকাশে সক্ষম । ঠাট বহু 
রাগের গোষ্ঠী নিরূপণ করিতে পারে, যাহা রাগ পারে না। রাগের 
মনোরপ্রনের ক্ষমতা আছে, কিন্তু ঠাটের নাই। প্রতিটি রাগই 
ঠাটের অস্তভূক্তি হওয়া উচিত। 

গীয়কী। ও নায়কী ঃ শ্রুতির সাহায্যে অথবা গুরুদিগের নিকট 
হইতে কিংবা! পুস্তকাঁদি হইতে সংগীত শিক্ষা করিয়া নিজ প্রতিভা 
বা স্থজনী শক্তিদ্ধার জনসাধারণের মন রঞ্জিত করিবার রীতিই 
গায়কী। এই গায়কীসম্পন্ন ব্যক্তিকে, বিশেষরূপে শিল্পীমনোভাবাপন্ন 
হইতে হইবে। যিনি পরিবেশিত সংগীত দ্বারা শীল্ত্রমত অমান্ত 
করিয়াও কেবল প্রয়োগকুশলী হইয়া বা প্রয়ৌোগকৌশলঘারা! 
মানব মনকে সুগ্ধ ও মোহিত করিতে সক্ষম তিনিই গায়কী গুণসম্পন্ন 
কৃতী শিল্পী। গোয়ালিয়র ঘরোয়ানার শিল্পিগণ এই প্রয়োগ- 
নৈপুণ্যের জন্য সমধিক বিখ্যাত। এই গ্রায়কী প্রথাই গায়ন 
রীতি রূপে প্রচলিত । ধাহাদের সংগীত-প্রতিভ। শাস্তজ্ঞানে সমুজ্জবল 
এবং ধাহারা শান্ত্রসম্মত উপায়ে তথা শান্ত্রকথিতু মতে সংগীত 
পরিবেশন করিতে সক্ষম তাহারাই নায়কী গুণসম্পন্ন। এই 
নায়কী গুণসম্পন্ন শিল্পিগণই উৎকৃষ্ট সংগীত-শিক্ষক হইতে পারেন । 
প্রাচীনকাল হইতেই “ধার” প্রদেশের গায়কগণ নায়কী গুণসম্পন্ন 
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এবং এই কারণেই সমধিক প্রসিদ্ধ। এই নায়কী প্রথাই ধারা- 
বাহিক শান্ত্রীয় মতের পরিপোষক। 

গায়নশৈলী £ সংগীত পরিবেশনের রীতিকেই গায়নশৈলী বলে। 

সংগীত £ ন্বত্য, গীত, বাছ্য এই তিনটি কলার একত্র সমাবেশই 
সংগীত নামে খ্যাত। গীতকে শ্রাব্য এবং বাদ্য ও নৃত্যকে দৃশ্য- 
সংগীত বল। হয়। 

সংগীতের জাতি £ সংগীতকে বিশ্লেষণ করিলে আমরা ১২ 
প্রকার জাতি পাঁই। আমরা, যাহাদ্বার৷ সংগীতের আভ্যন্তরীন 
পার্থক্য বুঝিতে পারি তাহাঁকেই সংগীতের জাতি বলা হয়। গীত, 
বাগ, নৃত্য, গীত ও বাছা, বাগ ও নৃত্য, গীত ও নৃত্য, গীত প্রধান 
নৃত্য অপ্রধান, গীত প্রধান বায অপ্রধান, নৃত্য প্রধান বাদ্য অপ্রধান, 
নৃত্য প্রধান গীত অপ্রধান, বা্ প্রধান নৃত্য অপ্রধান, বাগ্চ প্রধান 
গীত অপ্রধাম, আমরা এই ১২ প্রকার সংগীতের জাতি পাইতেছি। 

মুখ্যসংগীতপদ্ধতি ঃ ইহা ছুই প্রকার, একটি উত্তরভারতীয় 
অপরটি দক্ষিণভারতীয়। 

দক্ষিণ পদ্ধতি ও উত্তর পদ্ধতির সংগীতের তুলনা! ঃ উভয় প্রকার 
রীতি ব৷ পদ্ধতি প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত । উভয় পদ্ধতিতে এক 
একটি সগুকে প্রকৃত ও বিকৃত স্বর একত্রে ১২টি । উভখ পদ্ধতিতে 
৭টি শুদ্ধ ও ৫টি বিকৃত স্বরের সাহাঁধ্যে ঠাট রচনা! করা হইয়াছে । 
উভয় পদ্ধতিতে ঠাট রাগ অর্থাৎ জন্য-জনক সম্বন্ধ স্বীকৃত 
(হিঃ সঃ পঃ)। উভয় পদ্ধতির গায়নরীতিতে আলাপ তান ইত্যাদির 
প্রয়োগ হয় । উপরি উক্ত তুলনাগুলি উভয় পদ্ধতির গায়নশৈলীর 
সাদৃশ্য এবং নিয়লোক্তগুলি বৈসাদৃশ্য ৷ 

স্বর নাম 


উত্তরভারতীয় স-দক্ষিণভারতীয় স। 
উত্তরভারতীয় খ _ দক্ষিণভারতীয় র। 


৫০ ্রয়ীস্বরে ভারতীয় সংগীত 


উত্তরভারতীয় র- দক্ষিণভারতীয় ৪ শ্রুতি রব গ। 

উত্তরভারতীয় জ্ঞ- দক্ষিণভারতীয় ৬ শ্রুতি র বা সাধারণ গ। 

উত্তরভারতীয় গ- দক্ষিণভারতীয় অন্তর গ। 

উত্তরভারতীয় ম- দক্ষিণভারতীয় ম। 

উত্তরভারতীয় হ্ম- দক্ষিণভারতীয় প্রতি ম। 

উত্তরভারতীয় প-দক্ষিণভারতীয় প। 

উত্তরভারতীয় দ- দক্ষিণভারতীয় ধ। 

উত্তরভারতীয় ধ- দক্ষিণভারতীয় ৪ শ্রুতি ধ বা ন। 

উত্তরভারতীয় ৭- দক্ষিণভারতীয় ৬ শ্রুতি ধ বা কৌশিক ন। 

উত্তরভারতীয় ন- দক্ষিণভারতীয় কাকলী ন। 

উভয় পদ্ধতির স্বরের নাম ভিন্ন এবং উচ্চারণপদ্ধতি ভিন্ন। 

উভয় পদ্ধতির তালপ্রকার ভিন্ন এবং ভাষা ভিন্ন । 

উভয় পদ্ধতির রাগনাম ভিন্ন, গান ও গমক ক্রিয়ার পদ্ধতি ভিন্ন । 

দাক্ষিণাত্য পদ্ধতির সংগীতে ম ও প স্বর একত্রে বর্জন করা 
যায়, কিন্তু উত্তরভারতীয় সংগীতে যায় না। 

উভয় পদ্ধতির ঠাট রচনার প্রকৃতি ভিন্ন । 

উভয় পদ্ধতির ঠাটের সংখ্যা ভিন্ন, যথা__শ্রীভাতখণ্ডে প্রণীত 
উত্তরপদ্ধতিতে ১০টি ঠাট প্রচলিত এবং বেস্কটমুখী প্রবন্তিত 
দাক্ষিণাত্য পদ্ধতিতে ৭২টি ঠাট প্রচলিত। ১০টি ঠাটের পরিচয় 
পৃর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে, এক্ষণে ৭২টি ঠাটের পরিচয় দেওয়া হইতেছে । 

৭২টি ঠাট পদ্ধতিঃ রচয়িতা, বেঙ্কটমুখী ( ১৬শ শতাবী )। 
ইহাকে কর্ণাটক ঠাট পদ্ধতি বলা হয়। এই পদ্ধতিতে ৭টি প্রকৃত 
ও ৫টি বিকৃত স্বরকে ২ ভাগে ভাগ করিয়! ৬ * ৬-৩৬ ঠাট রচনা 
করা হইয়াছে । উদাহরণের দ্বারা বলা যায় সরগম, সঞ্খগম, সরজ্ঞম, 
সখজ্ঞম, সঞ্চরম, সজ্ঞগম, এই ৬টি পূর্ববার্ধে এবং পধনস, পদনস, 
পধণস, পদণস, পদধস, পণনস, এই ৬টি পাই অপরার্ধে। এখন 
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পূর্ববার্ধের একটির সহিত অপরাদ্ধের ৬টির যোগে পাই ৬টি, এইরূপে 
প্রতিটির সহিত যদি অপরার্ধের ৬টি যোগ করা হয় তবেই আমর! 
পাই ৩৬টি । 

এখন শুদ্ধ ম সবরের স্থলে দ্ধ প্রয়োগ করিয়া আমরা আরও 
৩৬টি ঠাট একই প্রকারে পাইব। বেস্কটমুখী এই প্রকারে ৭২টি 
ঠাট রচন। করিয়াছেন । 

বেহ্কটমুখী রাগের সংখ্য। নিয়লিখিত উপায়ে রচনা করিয়া ৪৮৪টি 
রাগসংখ্য। ধাধ্য করিয়াছেন । উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে ঃ সম্পূর্ণ- 
১, ষাড়বসম্পূর্ণ _৬, সম্পূর্ণষাড়ব-৬, সম্পূর্ণগড়ব_ ১৫, ওঁড়ব- 
সম্পূর্ণ _১৫, ষাঁড়বষাড়ব _-৩৬, ষাড়বওড়ব- ৯০, ওঁড়বষাড়ব- 
৯০, ওঁড়বওঁড়ব-২২৫_ মোট ৪৮৪ | 

এক্ষণে প্রাচীন যুগের গীতরীতির আলোচন। করিতেছি । 

নিবন্ধগানঃ দেশী সংগীতের অন্তভূক্ত এই গীতরীতি প্রাচীন 
কালের গায়নশৈলী । বর্তমানে আমর এই প্রকার গীতরীতির ভিন্ন 
ভিন্ন প্রকার রূপ পাইয়াছি। ঞপ্ুবপদ অর্থাৎ ঞ্কপদ বর্তমানে যাহা 
প্রচলিত, তাহাঁও এ প্রকার গীতরীতির অস্তভূক্তি। সুবিন্তস্ত ব্বর- 
সাহায্যে গীত হয় বলিয়াই নিবদ্ধ সংগীতের নাম গীত। কথিত 
আছে লোকপিতামহ ব্রন্মা এই সংগীত সামবেদ হইতে সম্কলন 
করিয়া দেবধি নারদ, মহধি ভরত ইত্যাদিকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। 
তিনি তাল, স্বর, মাত্রা এবং গণ দ্বারা এই গীতকে সুশোভিত করিয়া 
পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই প্রসিদ্ধ গীতের ৫টি প্রসিদ্ধ নাম 
পাওয়া যায়, যথা__বূপ, রূপক, বস্ত, প্রবন্ধ ও গেয়। এই প্রসিদ্ধ 
গানের অর্থাৎ নিবদ্ধ গানের ৫টি ভাগ নির্দেশিত । ১ম উদ্গ্রাহ__ 
যে ভাগের অবলম্বনে গীতের আরম্ত, ২য় মেলাপক-_যে ভাগটি 
মধ্যব্তাঁ হইয়া গীতের ১ম অংশের সহিত ৩য় অংশকে মিলাইয়। 
দেয়। এই প্রথম অংশকে বর্তমানে স্থায়ী এবং ২য় অংশকে অন্তর! 
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বলা হইয়া থাকে । ঞ্রুব--ইহা ৩য় অংশ, যে ভাগটি সকল গীতেই 
ব্যবহ্থত হুয়। অস্তুর-_ ইহা ৪র্থ ভাগ, বর্তমানে আমরা ইহাকে ২য় 
স্থানে পাই এবং প্রাচীনকালের গীতে প্ুব এবং ৫ম ভাগের পার্থক্য" 
বজায় রাখার জন্যই এই অংশের প্রয়োজন হইয়াছিল । ৫ম অংশের 
নাম আভোগ অর্থাৎ যে ভাগ পুর্ণতার জন্য ব্যবহৃত হয়। 

নিবদ্ধ গানের ৬টি অঙ্গ নির্দেশ করা হইয়াছে ঃ$ পদ- অর্থ- 
বাচক শব, তাল- প্রাচীনকালের প্রচলিত মাত্রাসমণ্রি, স্বর-_-ষড়জ, 
খষভ ইত্যাদি ৭টি স্বর, পাট- বাগ্সমুদ্ভূত অক্ষরাদি, তেন__ 
মাঙ্গলিক শব্ববিশেষ, বিরদ-_দেবতা ব। রাজার গুণবাচক শব্দ । 

নিবদ্ধ গানের ৫টি জাতি নির্ধেশ করা হইয়াছে । পদ, তাল 
প্রভৃতি ৬টি অঙ্গই যে গীতে বিদ্যমান তাহা মেদিনী জাতীয়া, 
৫টি অঙ্গযুক্ত বিদিনী জাতীয়া, ৪ অঙযুক্ত দীপিনী জাতীয়া, ৩ অঙ্গ- 
যুক্ত বিলম্বিনী জাতীয়! এবং ২ অঙ্গযুক্ত তারাবলী জাতীয়া নামে 
কথিত। 

নিবদ্ধ গীতের গণ ৮টি । ছন্দ ও গীতশান্ত্রে ওটি অক্ষর একত্রে 
রচিত হইলে তাহাকে গণ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে । ম গণ, ন গণ, 
ভ গণ, জ গণ, য গণ, ত গণ, স গণ ওর গণ এই ৮ প্রকার 
গণ আমরা পাইয়াছি। মাঁনবসমাঁজের দেবত্বলাভ, শোক, ছঃখ, 
দারিদ্র্য, সম্মান, এশ্বরয্য, মৃত্যু ইত্যাদি ঘটনার উল্লেখ বা প্রাপ্তির 
পথনির্দেশের জন্যই এই গণ কল্পনা! করা বা প্রয়োগ করা হইত । 
পৃথক পৃথক ভাবে গণের গুণাবলীর বিস্তৃত আলোচনা বর্তমানে 
নিষ্রয়োজন । 

অনিবন্ধ গানঃ ইহাও একপ্রকার দেশী সংগীতের অস্তভূক্তি 
গীতরীতি । ইহাঁও নিবদ্ধ গানের শ্তায় প্রাচীনকালেরই একরূপ 
গীতপদ্ধতি। উদ্গ্রাহ, মেঙ্গাপক প্রভৃতি অংশ, পদ, তাল প্রভৃতি 
অঙ্গ, মেদিনী, বিদীনী প্রভৃতি জাতি এবং ম গণ, ন গণ প্রভৃতি গণ 
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যে রীতিতে ব্যবহৃত হয় ন। বা হয় নাই তাহাই অনিবদ্ধ গাঁন বলিয়া 
কথিত। রত্বাকর এই সমস্ত প্রকৃতির গানকেই অনিবদ্ধ বা আলপ্তি 
গান বলিয়াছেন । 

এখন বর্তমানে গীতরীতি সম্বন্ধে আলোচন। করা হইতেছে। 

সবরমালিকঃ কোন রাগে ব্যবহৃত স্বরসমুদয়কে তালবদ্ধ 
করিয়! গাওয়ার নাম। উহা রাগবিশেষের রূপ প্রকাশ করে এবং 
ছুই তুক সম্পন্ন। 

লক্ষণ গীত যে গীতে রাগবিশেষের ১০ লক্ষণ বাক্য রচনায় 
প্রকাশ করিয়। তালবদ্ধ করিয়। গাওয়। হয় তাহাই লক্ষণ গীত। 
ইহা! ২ তুক বা ৪ তুকের হইতে পারে। 

টগ্পাঃ ইহা! লঘু প্রকৃতির গীতরীতি | ইহার বাণী সাধারণ 
মানবসমাজের প্রেম ভক্তি আশ্রয় করিয়া রচিত । ইহা সাধারণত ছুই 
তুকে গীত হইয়া থাকে । ইহাতে তান, বাণীর বিস্তার সহযোগে তান, 
মীড়, গমক, মৃচ্ছন। প্রভৃতি অলংকার ব্যবহৃত হয়। ইহার বিশেষত্ব 
এই যে, ইহাতে গিট্কারী সমন্বিত দ্রুত তানই অধিক ব্যবহৃত 
হয়। রাগরাগিণী শুদ্ধভাবে পরিবেশন করা ইহার প্রধান উদ্দেশ্য | 
আমর! গোলাম নবীকে ইহার প্রবর্তক বলিয়৷ জানি । শোরী 
মিঞ1, রমজান মিঞ1 প্রভৃতি উত্তরভারতীয় এবং রামনিধি গুপ্ত 
( নিধুবাবু ), লালটাদ বড়াল, জিতেনবাবু ( কালোবাবু ), কালীপদ 
পাঠক প্রভৃতি বাংলার গুণীদিগকে এই শ্রেণীর গায়ক হিসাবে 
সমধিক বিখ্যাত বলিয়া মনে করি । 

শুংরীঃ ইহা একপ্রকার লঘু প্রকৃতির অলংকারযুক্ত গায়ন 
পদ্ধতি । যদিও ইহাতে মীড়, আশ, গমক ইত্যাদি প্রপদের, এবং 
তান, গিটকারী ইত্যাদি খেয়ালের অলংকারাদি প্রয়োগ কর! হয় 
তথাপিও ইহার রীতি চটুল। রাগরাগিণীর মিশ্রণেই এই গায়ন 
রীতির বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। শুদ্ধ রাঁগরাগিণীর মাধ্যমে এই রীতির 
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গীত পরিবেশিত হইলেও রাগরাগিণীর শুদ্ধতা রক্ষা করা ইহার প্রধান 
উদ্দেশ্ট নহে । এই রীতিতে নব নব রস স্ষ্টি করিয়। জনসাধারণকে 
মোহিত করাই প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্ট । বছ প্রাচীনকাল না 
হইলেও কয়েক শত বৎসর হইতেই ইহ! প্রচলিত। এই শ্রেণীর 
গায়ক হিসাবে উত্তরভারতের গায়ক তথা বাংলার বহু বিশিষ্ট 
গায়কগণের মধ্যে বর্তমানে গোলাম আলি এবং শ্রীতারাপদ চক্রবস্তী 
প্রভৃতি গুণিগণ সমধিক প্রসিদ্ধ । গোলাম আলির গায়কীতে 
চটুলতা দ্বারা মানুষ আকৃষ্ট, কিন্তু তারাঁপদবাবুর গায়কীর ধীর স্থির 
সংযত ভাবের মাধ্যমে পরিবেশিত রস মানুষকে শুধু মুগ্ধ করে না, 
এক গভীর অনুভূতির সন্ধান দেয় । 
খেয়াল ঃ এই গায়ন পদ্ধতির আলোচনায় প্রথমেই জান। 
দরকার কোন্‌ সময়ে কাহার দ্বারা এই রীতি প্রবন্তিত। কে এই 
রীতির প্রবর্তক তাহা লইয়। নানারপ মতভেদ আছে। কিন্বদস্তী 
এইরূপ যে, পারসিক পণ্ডিত আমীর খস্রু পাঠানবংশীয় বাদশাহ 
আলাউদ্দিন খিল্জীর সভাগায়ক এবং মন্ত্রী ছিলেন । তিনি কাওয়াল 
নামক, যাহাদের গীত অগ্ঠাপিও কাওয়ালী নামে পরিচিত, এইরূপ 
প্রকৃতির গায়ক পারস্দেশ হইতে আনাইয় দরবারে তাহাদের 
গান করাইয়াছিলন । এ প্রকৃতির গীতে তৎকাঁলে তান ইত্যাদি 
২।৪ প্রকার অলংকার থাকা সত্বেও তাহা খেয়াল আ্যাখ্য। প্রাপ্ত 
হয় নাই এবং বিশেষ সমাদরও লাভ করে নাই। আমীর খস্রু 
প্রচলিত এই রীতির গায়ন পদ্ধতি যদি সমাদর লাভ করিত, তবে 
আমরা ঠিক তৎপরবর্তাঁ সময়ে, তানসেনের যুগেও এই প্রকৃতির 
গানের পরিচয় পাইতাম । যেহেতু আমর! তাহা পাই নাই সেই- 
হেতু এ গীতরীতির অষ্টা বা প্রবর্তক হিসাবে আমরা আমীর 
খস্রুকে গ্রহণ করিতে পারি না। 
আমীর খস্রুর পর আমরা পাই জৌনপুর নিবাসী সিরকী- 
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বংশীয় রাজ! সুলতান হোসেন সিরকী। তিনি ১৫শ শতাব্দীতে 
বর্তমান ছিলেন। তাহার স্থষ্টি জৌনপুরী টৌড়ি, একথা সর্বববাদি- 
সম্মত। এ রাগ প্রাচীন প্রচলিত ঞ্বপদের কোনও গীতে পাওয়া 
যায় নাই। তানসেন-বংশের রবাবী মহম্মদ আলি খাঁ জৌনপুরীর 
স্বরসমাবেশকে আশাবরী ও গান্ধারী মিশ্রণজাত একপ্রকার 
দ্রুত বা ধূন পদ্ধতির রাগ বলিতেন। তিনি এইরূপ আরও ছুই 
চারিটি লঘুপ্রকৃতির কাওয়াল গানের গীতরীতির সমপধ্যায়ভূক্ত 
ধুন স্থপ্টি করিয়াছিলেন যাহা খেয়াল গায়নরীতির পর্ধ্যায়ে ধরা 
যায় না। এই মত রামপুরের বীণকার উজির খাঁ সাহেবেরও । 
উইলার্ড সাহেব তাহার 4“[:520156 ০£ 771700 17$00510 পুস্তকে 
হোসেন সিরকীকে খেয়াল গায়নরীতির অষ্টা হিসাবে মানিয়! 
লইলেও তৎসাময়িক অন্ত কোন প্রতিষ্ঠীবাঁন ব্যক্তি এবং পুস্তক 
প্রণেতারা তাহা স্বীকার করেন নাই। 

আমীর খস্রু এবং স্থলতান হোসেন সিরকীর পরে আমরা পাই 
নিয়ামত খাঁকে, যিনি পরে শাহ সদারজ উপাধি গ্রহণ করেন। 
পুস্তকাদি হইতে জানা যায়, সম্রাট আকবরের সভার বীণকার 
মিগ্রী সিংহ, যিনি পরে নৌবাৎ খা নাম ধারণ করিয়া! তাঁনসেনের 
মুসলমান স্ত্রীর গর্ভজাত কন্তা সরস্বতীর পাণিগ্রহণ করেন, 
তাহারই ওরসে সরম্বতীর গর্ভে নিয়ামৎ খাঁর জন্ম। এই নিয়ামত 
খীর পিতা কীণকার এবং মাতা গায়কবংশীয় হওয়ায় তিনি উভয় 
প্রকার সংগীতেই পারদর্শী ছিলেন । নিয়ামং খাঁর সময়ে জান! 
যায় যে, তৎকালীন বাদশাহ মহম্মদ শাহ (১৭১৯-১৭৪৮ খুঃ অঃ) 
নর্তকীগণের চটুল নৃত্যগীতের আকর্ষণে উচ্চাঙ্গ সংগীতের যোগ্য 
সমাদর করিতেন না। তাহার সভাসদবর্গও একই মোহে আবিষ্ট 
হইয়া উচ্চাঙ্গ সংগীতের মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য উপভোগ করিবার সামধ্য 
হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। মহম্মদ শাহের দরবারেই তানসেনের 
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দৌহিত্র নিয়ামত খা বীণকাররূপে সভাসদ ছিলেন । তিনি তৎকালে 
দরবারে উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রতি এরূপ অবহেল। দেখিয়া কয়েকটি 
নুকষ্ঠ সববেশসম্পন্ন কাওয়াল গায়ককে প্রাচীন নিবদ্ধগান, তৎকালে 
বা বর্তমানে যাহাকে গ্ুপদ বল! হইত এবং হয়, তাহা অপেক্ষ। 
কিছু লদ্বুতালের গীতরীতি স্থপ্টি করিয়া এবং তাহাদের দ্বার 
এঁ সংগীত দরবারে এবং জনসমাজে পরিবেশন করাইয়া যথেষ্ট 
প্রশংসা অর্জন করেন। এই প্রকারের গীতরীতি তিনি নিজবংশের 
কাহাকেও শিক্ষা দিলেন না। নিজ বংশধরদের শিক্ষা না দেওয়ার 
একমাত্র হেতু এই যে, এই রীতির গায়নশৈলীতে রাগের বিশুদ্ধতা 
বিশেষরূপে রক্ষা কর! সম্ভব হয় নাই। যেহেতু রাগরাগিণীসকল 
পরিবেশনকালে অশুদ্ধরপে পরিবেশিত হইয়া জনমমাজের ক্ষাতি 
করিবে এবং নিজ বংশের স্তুনাম নষ্ট হইবে এইরূপ চিন্তায় এবং 
আশঙ্কায় এ রীতি নিজ বংশধরগণকে শিক্ষা দেন নাই । তৎকালীন 
প্পদ গায়কগণও সদারঙ্গ অর্থাৎ নিয়ামৎ খাঁকে খেয়ালের আষ্টা 
হিসাবে স্বীকার করিয়াছেন । তৎকালীন গুণিগণ আরও বলিয়াছেন 
যেতানসেনবংশীয় গায়ুক গুলাব খায়ের সহিত তাহার মনোমালিন্যের 
ফলেই তিনি এ প্রকার গীতরীতির স্থষ্টি করিয়াছিলেন । 

কথিত আছে যে, গায়কগণই তৎকালে বাদক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 
সম্মান লাভ করিতেন। তিনি তৎকালীন শ্রেষ্ঠ বীণকার হওয়া 
সত্বেও গুলার খাঁএর গানের সহিত তাহাকে সঙ্গত করিতে হইত 
এবং পশ্চাতের আসনে বসিতে হইত। ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হওয়া 
সত্বেও তাহাদের মধ্যে এই দ্বন্দের ভাব যথেষ্ট পরিমাণ ছিল এবং 
এই রেষারেষির ভাব মিশ্রী সিং-এর সময় হইতে চলিয়৷ আসিতেছে। 
এই প্রকৃতির গায়কী রীতিতে নিয়ামত খাঁ তান, বাট, মীড়, গমক, 
আশ, গিট্কারী, স্বর বিস্তার প্রভৃতি সমস্ত প্রকার অলংকারই 
ব্যবহার করিয়াছেন। ধুপদে ব্যবহৃত তাল অপেক্ষা লঘ্ুতালের 
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ব্যবহার করিয়া ধ্ুপদ হইতে ইহার পার্থক্য স্থষ্টি করিয়া মানব 
সমাজকে মুগ্ধ করিয়াছেন । 

গোয়ালিয়রের প্রাচীনতম খেয়াল গায়ক মহম্মদ খ! এই রীতির 
ধারক এবং বাহক । তাহার শিশ্ত হিসাবে হস্ম্থ খাঁ, হদ্দ, খা ও নথ, 
খ! সমধিক প্রসিদ্ধ । বর্তমানে আমর গোয়ালিয়রের শ্রীকৃষ্ণ রাও, 
মুস্তাক হোসেন, বেহেরুবুয়া, শ্রীতারাপদ চক্রবন্তাদিগকে সমধিক 
বিখ্যাত শিল্পীরূপে পাইতেছি। 

“গ্রচ্পদ বা গ্রুবপদ £ বর্তমানে প্রচলিত ভারতীয় সংগীতে আমরা 
প্রধানত চারিপ্রকার গীতরীতি পাইয়া থাকি । ঞুপদ, খেয়াল, 
টগ্না ও ঠংরী এই চারিপ্রকার রীতি। গজল, বেক্তা, গজাই ও 
রুবাই আদি প্রাদেশিক গীতি টগ্া ও ঠূংরীর অঙ্গীয় বল! যাইতে 
পারে। ইহারা বিদেশ হইতে এদেশে আসিয়া পূর্বোক্ত চারি 
প্রকার গীতির নিয়েই নিজেদের কিঞ্চিৎ স্থান করিয়া লইয়াছে। 

প্রাচীন গ্রন্থে বর্তমান প্রণালীর ঞ্ুপদ সম্বন্ধে কোন উল্লেখ 
তো! দূরের কথ! ঞ্ুপদ নামটিরও উল্লেখ পাওয়া যায় না। গ্রুবপদ 
বলিয়া একটি শব্দের উল্লেখ কোন কোন প্রাচীন গ্রন্থে পরিলক্ষিত 
হয় কিন্তু তাহার গীতরীতি সম্বন্ধে কোন তথ্যই পাওয়! যায় না। 
বোঝা যায় ভগবৎ আরাধনার উদ্দেশ্যেই এরূপ গীতি সেকালে 
প্রচলিত ছিল। 

প্রপদ গানের প্রথম প্রচলন আমরা দেখিতে পাই ১৩শ 
শতাব্দীতে । ১২৯৫ খুষ্টাব্ব হইতে ১৩১৬ খৃষ্টাব্দ পধ্যস্ত পাঠান 
বংশীয় বাদশাহ আলাউদ্দিন রাজত্ব করেন। এই সময়ে তাহার 
দরবারে বৈজ বাওয়া নামক একজন স্ত্প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ গায়ক এবং 
গোপাল নায়ক নামক জনৈক সংগীতবিশারদ দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ 
বর্তমান ছিলেন। সেই সময়ে আমীর খস্র নামক জনৈক 
পারস্তদেশীয় সংগীতকলাবিদও মন্ত্রীরূপে এ সভায় উপস্থিত ছিলেন । 
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তিনি অতিশয় চতুর ও স্বদেশের শিক্ষা ও সভ্যতার অভিমানী ছিলেন 
এবং নানা শান্ত্রেও পারদর্শী ছিলেন। তিনি তদানীন্তন প্রসিদ্ধ 
গায়ক গোপাল নায়ককে পরাভূত করিবার জন্য প্রথমে তাহাকে 
সম্রাটের দরবারে গান করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করাইয়! নিজে সম্রাটের 
সিংহাসনের নীচে লুকাইয়া তাহার গান শুনিয়া পরে পারস্তাদেশীয় 
সংগীতের ও হিন্দুস্থানী সংগীতের মিশ্রণে নানারপ রাগরাগিণী 
রচনা করিয়া দরবারে গান করিয়া অন্যায়ভাবে গোপাল নায়ককে 
পরাভূত করিয়া নিজের এবং নিজ দেশের সুনাম প্রতিষ্ঠা করিয়া- 
ছিলেন । এই ঘটন! নানা পুস্তক হইতেও পাওয়৷ যায়। 
এলফিন্ষ্টোনের ভারত ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, ১২৫৬ খঃ 
গয়ানুদ্দিন তুঘ্লকের পুত্র মহম্মদ তৃঘ্লক আমীর খস্রুকে পারস্থয 
দেশ হইতে ভারতবর্ষে আনাইয়াছিলেন। অন্যান্য ইতিহাসবেত্া 
বলেন, ১২৫৬--১২৮৭ খুঃ পর্য্যস্ত গয়াস্ত্দিন বলবন এবং গয়ান্দ্দিন 
তুঘলক ১৩২০--১৩৪৭ খুঃ অঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এই ছুই 
প্রকার মতভেদের যাহাই সত্য হউক না কেন, এই ১৩শ শতাঁব্দীতেই 
সংসারবিবাগী বৈজু কাওয়া ও গোপাল নায়ক এই উভয়ের মধ্যে 
কাহারও কৃতিত্বে ঞ্ুপদ রচিত ও প্রচলিত হইয়াছিল সে বিষয়ে 
নিঃসন্দেহ। বৈজু বাওয়া ও গোপাল নায়ক রচিত বহু ঞ্ুপদ গীত, 
যাহা অগ্ভাপিও স্প্রচলিত, তাহা! হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া 
যাঁয়। অন্য প্রমাণাভাবে ঞ্ুপদের জন্মদাতা ও জন্মকাল আমরা 
কথিত রূপেই মানিয়া৷ লইতে বাধ্য । কথিত আছে গোপাল নায়ক 
তৎকালে আলাউদ্দিনের দরবারে গায়ক হিসাবে বসবাস করিতে- 
ছিলেন। বৈজুর সহিত গোপালের দরবারেই প্রথম সাক্ষাৎ । 
সেইকালেই তিনি স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ এই চারি তুক 
বিশিষ্ট কতকগুলি প্ুপদ রচনা করিয়া দরবারে গাহিয়াছিলেন । 
মনে হয় এই সময় হইতে গ্রুপদের প্রথম প্রচলন। অহোবল, 
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ইহার প্রায় ৪০০ বংসর পর অর্থাৎ ১৭শ শতাব্দীতে সংগীত- 
পারিজাত রচনা করেন। ১৩শ শতাব্দীতে গোয়ালিয়রের 
রাজা মানসিংহের স্ত্রী মৃগনয়নী, যিনি গুর্জররাজের কন্তা, সংগীতে 
বিশেষ পারদণিনী ছিলেন এবং গুর্জরী হইতে মালবগুর্জরী, 
মঙ্গলজর্ঞরী, বংগালগুর্জরী এই তিনটি মিশ্র রাগিণীর স্টি করিয়া 
বিশেষ ষশম্বিনী হইয়াছিলেন। মাননীয় পপ্লি সাহেব তাহার 
1051০ 10 [15919 নামক পুস্তকে অন্বরাধিপতি মানসিংহ, যিনি 
আকবরের সেনাপতি ছিলেন, তাহাকেই মহারাজ মানসিংহের 
পরিচয়ে পরিচিত করিয়াছিলেন, কিন্তু ইতিহাসেই পাওয়া যায় 
গোয়ালিয়র অধিপতি মানসিংহের সময়ে আকবর শাহই জন্মগ্রহণ 
করেন নাই। শ্্রীক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর সংগীতসার পুস্তকে ঞ্ুবক 
নামে ঞ্ুপদের পরিচয় পাওয়া যায়, যাহা অন্য কোন পুস্তকে 
পাওয়া যায় নাই এবং তিনি কোথা হইতে এই নামটি পাইয়াছেন 
তাহার কোন বিবরণ না দেওয়ায় এটি প্রামাণ্য বলিয়া মনে করা 
যায় না। সাধারণত চারিটি তুক বিশিষ্ট গীতকেই ঞ্পদ বা 
প্বপদ বলা হইয়াছে এবং এই নামগুলিই আমরা ১৩শ শতকে 
রচিত সংগীতরত্বাকর পুস্তক হইতে জানিয়াছি, যদিও সেই সময়ের 
ও এই সময়ের নামগুলির মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। 

গীতের ক! প্রবন্ধের প্রারস্তিক অংশের নাম উদ্গ্রাহ। ইহা 
পূর্বেই বলা হইয়াছে এবং অন্তান্ত অংশগুলিরও পরিচয় দিয়াছি। 
পারিজাতের মতেও আমরা গ্রীতের যে ৫টি ভাগ পাইয়াছি, 
অর্থাৎ উদ্গ্রাহ, মেলাঁপক, পরব, অন্তর, আভোগ। ইহাদের পরিচয় 
বিশদরূপেই দিয়াছি। মনে হয়, গুণী ব্যক্তিগণ ইহা হইতেই 
চারিটি অংশ গ্রহণ করিয়া চারি পাঁদ বা! তুক বিশিষ্ট ফ্রুপদ রচন। 
করিয়াছেন । সংগীতপারিজাত পাঠে জানা যায় যে, তিনি সংগীত- 
রত্বাকরকে বহু ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়াছেন। ঞ্ুবপদ নামক 
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গীতরীতির ক্ষেত্রেও আমর! তাহ! দেখিতে পাইব। সংগীতরত্বাকর, 
ভারতীয় এবং পারসীয় মতের সমন্বয়ে রচিত। এই সংগীত-রত্বাকর 
প্রথামত গ্রবপদ গান ও রাগালাপের পদ্ধতি নান। দোবক্রটিপরিপূর্ণ 
অবস্থায় রহিয়াছে । এই সময়ের পরে অর্থাৎ ১৬শ শতাববীতেই 
তানসেনের জন্ম। তিনি এই সময়ে রত্বাকর-প্রচলিত গায়ন 
প্রথাকে মাজ্জিত করিয়। প্বপদ ও রাগালাপকে অনুশীলন দ্বার! 
রাগবিগ্ভার ভিত্তিকে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্টিত করেন। কথিত আছে, 
তিনিই স্থায়ী ও সঞ্চারীর মিশ্রণে অন্তরার স্যষ্টি করেন এবং আজও 
স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ এই চারিটি তুক ব! পাদসমন্বিত 
প্রবপদ গীত হইতেছে । আমরা বৈজু বাঁওয়াকে তানসেনের বহু 
পুর্ব্বে পাইয়াছি এবং তাহার রচিত গীত হইতে আমর! চারিটি তুক 
বিশিষ্ট ঞ্ুপদের পরিচয় জানিয়াছি। কতিপয় ইতিহাসবেত্বারা 
তানসেনকে এই চারিটি তুকের প্রবর্তক বলিয়াছেন। ইহা কিরূপে 
সম্ভব হইতে পারে তাহা জানা নাই। 

বাংলার কোন কোন প্রাচীন গ্রন্থে ছন্দ, প্রবন্ধ, যুগলবন্ধ এবং 
ধার এই ৪ প্রকার গনয়ন রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। এই চারিটি 
রীতি গ্রুপদ গায়ন রীতির অস্তভু্ত। নিয়ে ইহাদের পরিচয় দেওয়া 
হইতেছে । 

ছন্দঃ যে ঞ্রুপদের বাণীর মধ্যে ছন্দ এই শব্দটি ব্যবহৃত হয় 
তাহাকেই ছন্দরীতির ঞ্ুপদ বলা হইয়াছে। 

প্রবন্ধ ঃ যে ঞ্ুপদের বাণী নান' প্রকার তালে পরিবপ্তিত করিয়। 
গাওয়া হয় তাহাকে ঞ্ুপদে প্রবন্ধ বলে । 

যুগলবন্ধ £যে ঞ্ুপদ গায়নে একজন স্থুর ও মাত্রীসহযোগে রাগ 
বর্ণনা করেন, অপর ব্যক্তি রাগরূপ শুদ্ধ রাখিয়। স্বরপ্রয়ৌোগে তাল- 
যোগে স্বরের বর্ণনা করেন সেই প্রকৃতির গীতরীতিকেই যুগলবন্ধ 
ঞ্পদ বলে । 
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ধার 2 যে প্রুপদে ধার এই শবটি ব্যবহৃত হয় তাহাকেই ধার 
রীতির ঞ্পদ বলা! হয়। 

ফ্রুপদের নাম প্রবন্ধ, ইহা পাওয়া যায় রত্বাকরের যুগে। 
রত্বাকর ও পারিজাত প্রবন্ধের ৬টি অঙ্গ নির্দেশ দিয়াছেন তাহা 
পুরেরেই বলিয়াছি। তাহারা বলিয়াছেন যে ৬টি অঙ্গ স্বীকৃত হইলেও 
প্রতিটি গীতে ৬টি অঙ্গই থাকিবে বা না থাকিলে সেই গীত বা প্রবন্ধ 
গীতযোগ্য হইবে না এরূপ নহে। দুইটি অঙ্গ হইতে ৬টি অঙ্গ 
পধ্যস্ত রচিত বিভিন্ন জাতির শাস্ত্রীয় গীত অগ্যাবধি প্রচলিত। 

বর্তমানে আমর! ঞ্রুপদের গায়নরীতির চারিপ্রকার ভেদ 
পাঁইতেছি। 

গড়ার £ ইহার প্রবর্তক তানসেন বলিয়া কথিত। ইহার 
পিতার নাম মকরন্দ পাঁড়ে। ইনি গৌড়ীয় ব্রাক্মণ ছিলেন । প্রবাদ 
যে তিনি বৃন্দাবনের হরিদাস স্বামীর শিশ্ত । ইহারই রচিত বা 
পরিবেশিত গায়নশৈলী গৌড়হার নামে খ্যাত। 

ডাগুর বা ডাগর ঃ ইহার প্রবর্তক বৃজচান্দ, ইনি জাতিতে 
ব্রাহ্মণ। দিল্লীর নিকট ভাগুর নামক স্থানে ইহার জন্ম । ইহার 
রচিত বাণীর নাম ডাগর বাণী। 

খাণ্ডার ই ইহার প্রবর্তক রাজা সম্মুখন্‌ সিংহ। ইহার অপর 
নাম মিআ্ী সিং। ইনিই পরে তানসেনের কন্তাকে বিবাহ 
করিয়া নৌবাদ খা নাম গ্রহণ করেন। ইহার বাসস্থান খাগ্ডার 
এবং ইহার রচিত বাণীই খাগ্ডার বাণী নামে প্রচলিত। 

নওহার ঃ ইহার প্রবর্তক শ্রীচান্দ, ইনি জাতিতে রাজপুত, ইহার 
প্রচলিত বাণী নওহার বাণী নামে খ্যাত । 

বর্তমানে আমরা এই চারি প্রকার বাণী এবং গীতরীতি মহম্মদ 
দবীর খার নিকট শুনিতে পাই। এই ৪ প্রকার গীতে বাণীর যে 
তারতম্য এবং গায়ন রীতির যে পার্থক্য পাইয়াছি তাহাতে মনে 


৬২ ্রয়ীস্বরে ভারতীয় সংগীত 


হয় পুর্ধোক্ত বাণীগুলির পূর্ব্বোক্ত রূপ ব্যাখ্যা ঠিক নহে। হইতে 
পারে উহারাই এই প্রকার বাণীর প্রবর্তক, কিন্তু প্রত্যেকের জাতি 
এবং বাসস্থানের নামেই ঘে গায়ন রীতি প্রচলিত তাহ। বিশ্বাস 
করিতে প্রবৃত্তি হয় না। অথচ এইরূপ উদাহরণও বিরল নয়। 
নিজ দেশ ব৷ জন্মভূমির প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমাদের স্বাভাবিক 
আকাতক্ষ। বা মোহ থাকা অন্যায় নহে । আমার ধারণাপ্রস্থত মত 
এ সম্বন্ধে কিরূপ তাহাই শুধু জানাইতেছি। প্রত্যেক মানুষের 
স্বাধীন চিন্তা করার অবকাশ আছে, কিন্তু জনসাধারণ এ সম্বন্ধে 
নিজ ইচ্ছামত চিন্ত। বা মত দ্বার ইহা গ্রহণ বা বর্জন যাহা ইচ্ছ। 
তাহাই করিতে পারেন । 

যে চারিপ্রকার বাণীর নাম দেওয়া হইয়াছে, তাহার কারণ 
কেবলমাত্র গায়কী পদ্ধতির অর্থাৎ অলংকারাদি প্রয়োগের ভেদ 
বুঝাইবার জন্য, তাহা মনে হয় না;রস ও ভাবের ভিন্ন ভিন্ন রূপ 
প্রকাশ করার আকাত্ক্ষাও ইহার সহিত জড়িত । 

যাহাকে গৌড়হার বাণী বল! হইয়াছে তাহার আরও একটি 
প্রচলিত নাম পাওয়া যায়। এই নাম গওহর বাণী। ইহা! হইতে 
নিশ্চয় মনে করিতে পারি যে, গম্ভীর ও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ বাণী 
অর্থাৎ যে বাণীর অর্থ নিগুঢ়, আধ্যাত্মিক ভাবের পরিপূরক এবং 
ভগবৎপ্রার্থনীর উপযুক্ত । যে বাণী আমরা বৈজু বাওয়া, গোপাল 
এবং তানসেন, হিন্দু থাকাকালীন যে সমস্ত গীত রচনা করিয়াছেন, 
তাহা হইতে পাইয়াছি। প্রাচীন মনীষীগণ ডাগর বাণী বলিতে 
সমাস সমন্বিত দীর্ঘ পদ সংযুক্ত বাক্য রচনাকেই বুঝাইতে 
চাহিয়াছেন। খাণ্ডার বাণী বলিতে খণ্ড খণ্ড অর্থাৎ ছোট ছোট 
বাণী বা পদ সম্বলিত পদকেই মনে করিতে পারি । অনুরূপ ভাবেই 
নওহার অর্থে নূতন নূতন পদ সংযোজন রীতির গায়ন পদ্ধতিকে 
বুঝাইতে চাহিয়াছেন। আমার মনে হয় ধাহারা তাঁনসেনকে 


অলংকারাধ্যায় ৬৩ 


গওহারী পদ্ধতির ত্রষ্টা মনে করেন তাহার! নিভূ্ল নহেন। কারণ 
তানসেনের জন্মের বনু পূর্বেই অর্থাৎ ১৩শ শতাব্দীতেই বৈজু 
বাওয়া, গোপাল নায়ক প্রভৃতি এ গওহারী পদ্ধতির গায়ক, গীত 
রচয়িতা এবং ঞুপদ গায়ন রীতির আষ্টা। স্বামী হরিদাসও মনে 
হয় এ পদ্ধতিরই গায়ক ছিলেন। সেই কারণে তানসেন গওহর 
বাণী এবং পদ্ধতির অষ্টা বলা বোধ হয় ঠিক নহে। আমর প্রাচীন 
যুগে বৈজু বাওয়া, গোপাল নায়ক এবং তানসেনকে মধ্যযুগে, 
নাসিরুদ্দীন, চন্দন চৌবে প্রভৃতি গ্ুপদ গীত বিশারদকে বর্তমানে 
পাইয়ছি। অধুনা যদিও ২৪ জন এইরূপ রীতির গায়ককে 
পাইতেছি তথাপি তাহাদিগকে সমধিক গ্রসিদ্ধ বলা চলে না। 

শ্রাব্য বা অধীত; গৃহীত বা কিন্বদস্তী প্রচলিত মতামতে।, 
সংগীত সম্বন্ধে যাহা জানিয়াছি এই পর্যন্ত তাহারই আলোচনা 
করিয়াছি। লিখিত বিষয়গুলি হইতে প্রচলিত উচ্চাঙ্গ সংগীত 
সন্বন্ধে জ্ঞান হওয়া অসম্ভব নহে। 

ইহার পরের অধ্যায়ে যে বিষয়টি আলোচিত হইবে তাহা 
বিশেষ জটিল কিন্তু মৌলিক। এই বিষয়টি যতদূর সম্ভব সহজসাধ্য 
এবং সরল রীতিতে বর্ণনা করিয়াছি। বিষয়বন্ত্রটি বৈজ্ঞানিক 
যুক্তিদ্বারা প্রমাণিত এবং ধারাবাহিকতায় পুষ্ট | এই বিষয়ের বিভিন্ন 
অধ্যায় বিভিন্ন প্রকার গুণাবলীসম্পন্ন। 


ইনভভান্নিক ভুণিতে সহঙগ্গীভ্ভ 


[ এই অধ্যায়ে বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে স্বরব্যট্টির রহন্ত, কম্পনসংখ্যার 
মাধ্যমে প্রকৃত ও বিকৃত ম্বর, কম্পনসংখ্যার অন্পাতে প্রাচীন 
যুগের তিনটি ন্বর নির্ণয়, কম্পন সংখ্যার অনুপাতে মাতৃকা, মাতৃকার 
বিশ্লেষণ, মাতৃকা ও মেরু, মাতৃকার গুণাঁবলী, মাতৃকাঁর মাধ্যমে 
রাগ ও রাগিণী পৃথক করিবার পদ্ধতি এবং শ্ুদ্ধাশুদ্ধ বিচার, 
মাতৃকার সাহায্যে শ্রেণীবিচার, মাতৃকার সাহায্যে রাঁগরাঁগিণীর 
মিশ্রণের মাঁন নিরূপণ তথা পৃথকীকরণ, মাতৃকার মূল্য এবং 
মর্ধ্যাদা; এই সমস্ত বিষয়গুলি বিশেষ জটিল হওয়া সত্বেও যথাসাধ্য 
সহজবোধ্য করিয়া আলোচিত হইয়াছে । ] 


বর্তমানে আমরা ৭টি প্রকৃত এবং €টি বিকৃত অর্থাৎ ৭টি প্রকৃত 
বর হইতেই ৫টি বিকৃত স্বর স্ষ্ি করিয়া ১২টি স্বর পাইয়াছি। 
আমরা পুনরায় সেই ১২টি স্বর হইতে ৭টি স্বর এবং এ ৭টি স্বর হইতে 
এমন তিনটি স্বর পাইতে চাই, যাহা! দ্বার! বৈজ্ঞানিক উপায়ে আমরা 
বৈদিক তথা প্রাচীন প্রথার মার্গ ও দেশী সংগীতের সমস্ত উপাদান- 
গুলি অর্থাৎ রাগ, রাগিণী, জাতি, শ্রেণী, বাঁদী, সমবাদী ইত্যাদির 
ধারাবাহিক ও নিয়মানুগ প্রথায় গুণানুসারে পাইতে পারি। 

আমর! ধাতু অর্থে সুর বা স্বর, এবং মাত্র! অর্থে সময় বলিতে 
পাঁরি। পূর্বে বলা হইয়াছে আকাশ হইতে নাদ বা শব্দের 
উৎপত্তি। বাতাস সেই শব্দকে বহন করিয়া লইয়া আসে বা যায়। 
আমাদের কানের মধ্যে যে শব্গগ্রাহী সুক্ম সৃক্ম পাতলা চামড়া 
আছে তাহার উপর যখন সেই বায়ু আঘাত করে তখনই কম্পন বা 
আন্দোলন স্যি হয়। এ আঘাত-জনিত শব যখন আমাদের 
দেহের শিরা উপশির! দিয়া মস্তকে প্রবেশ করে তখনই আমরা 
শবের অনুভূতি অনুভব করি। বস্তুর কম্পনই শব্দের অনুভূতির 


বৈজ্ঞানিক দৃ্টিতে সংগীত ৬৫ 


কারণ। বাতাসই শব্দকে চালিত এবং বাহিত করে । বাতাসের 
অপেক্ষা অন্যান্য কঠিন বস্তর শব্দ বহন করার ক্ষমতা আরও 
অধিক । বৈজ্ঞানিকগণ বলিয়াছেন আকাঁশ যদি পরিক্ষার থাকে 
অর্থাৎ মেঘ ন1 থাকে, বায়ুর উত্তাপ যদ্দি ৬০০” হয় তবে বাতাস 
সেকেণ্ডে ৭৫০ হাত অর্থাৎ ৩৭৫ গজ, জল বাতাস অপেক্ষা ৪ গুণ 
বেশী অর্থাৎ ৩০০০ হাত বা ১৫০০ গজ শব্দকে বহন করিতে 
পারে । এইরূপ শুকনা কাঠ পারে বায়ু অপেক্ষা ১১ গুণ অধিক 
অর্থাৎ সেকেণ্ডে ৮২৫০ হাত বা! ৪১২৫ গজ, যে কোনে ধাতু পারে 
১৪ গুণ অধিক অর্থাৎ ১০৫০০ হাত বা ৪৬৪৫ গজ শব্দকে বহন 
করিতে পারে । বায়ুর অপেক্ষা প্রত্যেকেরই শব্দ বহন করার 
ক্ষমতা অধিক । আগেই বলিয়াছি নাদের নানা স্ক্ষম বৈচিত্র্য 
মানুষের কেও আছে। যথা-_উচ্চতা, কোমলতা, মধুরতা, উত্থান, 
পতন, কম্পন ইত্যাদি । নাদের এই কম্পন হইতেই শ্রুতি এবং 
শ্রুতি হইতেই স্বরের ব৷ স্থুরের স্থ্টি। এই স্থলে সবুর না বলিয়া 
স্বর বলাই বোধহয় যুক্তিযুক্ত । 

কম্পন হইতে কিরূপ স্বর স্যষ্টি তাহার সম্বন্ধে আলোচন। কর! 
যাইতেছে । কম্পনের প্রভূত বেগ থাক চাই। বিজ্ঞানবিদ্গণের 
গবেষণ। ও সিদ্ধান্ত হইতে শব্দের কম্পনসংখ্য। সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত 
পাওয়। যায়। শব্দের কম্পনসংখ্য। সম্বন্ধে কেহ বলিয়াছেন ৮টি 
পূর্ণ কম্পনের কম ও ১৬৩৮৪টি কম্পনসংখ্যা অপেক্ষা অধিক 
কম্পন-সংখ্যা হইতে স্ষ্ট শব্দ আমাদের শ্রুতিগোচর হয় না। 
আবার কেহ কেহ বলিয়াছেন, ১৬টি কম্পনসংখ্য। দ্বার স্যষ্ট শব্দ 
হইতে ৪৮০০০ কম্পনসংখ্য! দ্বারা স্ষ্ট শব্দ আমাদের শ্রতিগোচর 
হয়। যাহাই শ্রতিগোচর হউক বা না হউক, তাহা আমাদের 
বিচার্্য নহে । শব্দবিজ্ঞানবিদ্গণের (অর্থাৎ হেলম্‌ সহেল, টিল্ডণল 
প্রভৃতির) মত হইতে আমর! জানিতে পারিয়াছি যে, কম্পনসংখ্যা 


৫ 
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হইতেই শব্দের উৎপত্তি এবং এই বিষয়ে ইহারা সকলেই 
একমত । 

কোন বস্তর কোন নিদ্দিষ্ট কালের অর্থাৎ সময়ের মধ্যে কম্পনের 
আধিক্য ও অন্নত্ব অনুসারে স্বর উচ্চ বা নিয় হয়। উচ্চ অর্থে 
তীব্র এবং নিম্ন অর্থে মৃহ। কোন নিন্দিষ্ট কম্পনসংখ্যাকে যদি 
“ নাম দিয়া এ সময়ের মধ্যেই কম্পনসংখ্যাকে ক্রমশই 
বাড়াইয়া যাওয়া হয় অর্থাৎ দ্রুত করা হয় তাহা হইলে এ নিদিষ্ট 
কম্পনের ঠিক দ্বিগুণ কম্পনেও আর একটি “স" স্বর পাওয়া যাইবে 
যাহা নির্দিষ্ট “স' স্বরের সহিত মিলিয়া প্রায় একই স্বর শুনাইবে। 
এইরূপে একই সময়ের মধ্যে কম্পনসংখ্যাকে যতই ভরত কর 
যাইবে, স্বর ততই তীব্র হইবে আর মধ্যে মধ্যে একটি দ্বিগুণ সম্বন্ধ- 
বিশিষ্ট “স” স্বর পাওয়া যাইবে । যতগুলি “স" স্বর পাওয়া যাইবে 
প্রত্যেকেরই প্রথম নির্দিষ্ট “স' স্বরের সহিত কিছু মিল থাঁকিবেই। 
নিয়ে একটি তালিকার দ্বার! কম্পনসংখ্যার ব্যাখ্য। করা যাইতেছে 
এবং কতগুলি “স" স্বর পাওয়া যাইবে তাহা ইহা! হইতেই বুঝিতে 
পারা যাইবে । নিম্কে কম্পনসংখ্যার তালিকা দেওয়া হইতেছে । 


উদ্দাহরণ (১)? কম্পনসংখ্যা । 


স, র, গ, ম, রি ধ, ন্‌ স, 
১ ১৮১ ১২, ১৩, ১২, ১৩৪, ১৮ ২ 
২১ ২৪১ ২২, ২৬, ৩, ৩৩, ৩, ৪ 

৪১ ৪২১ ৫) ৫৩১ ৬১ ৬$, ৭, ৮ 
৮১ ৯১ ১০১ ১০৬১ ১২১ ১৩৩, ১৫) ১৬ 
১৬, ১৮, ২০১ ২১৩, ২৪, ২৬৬, ৩০১ ৩২ 
৩২, ৩৬, ৪০, ৪২২, ৪৮১ ৫৩৩২) ৬০, ৬৪ 
৬৪) ৭২, ৮০) ৮৫, ৯৬, ১০৬২, ১২০১ ১২৮ 
১২৮১ ১৪৪১ ১৬০১ ১৭৩২১ ১৯২) ২১৩৩, ২৪০১ ২৫৬ 


বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সংগীত ৬৭ 


স র গ ম প ধ ন স 
২৫৬১ ২৮৮, ৩২০১ ৩৪১২১, ৩৮৪, ৪২৬৩১ ৪৮০১ ৫১২ 
৫১২১ ৫৭৬১ ৬৪০১ ৬৮২১, ৭৬৮) ৮৫৩২১, ৯৬০১ ১১০২৪ 


১১০২৪১ ১১১৫২) ১১২৮০১ ১১৩৬৫৩১ ১১৫৩৬, ১৭০৬২) ১৯২০১ ২১০৪৮ 
২১০৪৮ ২১৩০৪১ ২৫৬০১ ২১৭৩০১) ৩১০৭২১ ৩১৪১৩৪১ ৩১৮৪০১ ৪১০৯৬ 
৪১০৯৬) ৪১৬০৮১ ৫১১২০১ ৫১৪৬১৩১ ৬১১৪৪১ ৬১৮২৬২১ ৭১৬৮০১ ৮১১৯২ 


৮১১৯২১ ৯১২১৬, ১০১২৪৫১ ১০১৯২২১১ ১২১২৮৮১ ১৩১৬৫৩ত১ ১৫১৩৬০১ ১৬১৩৮৪ 


আমরা এই কম্পনসংখ্যার তালিকা হইতে ১ সেঃ ১ কম্পন- 
সংখ্যায় ১টি, ১ সেঃ ২ কম্পনসংখ্যায় ১টি, এইরূপে ১ সেকেওণ্ডে 
১৬৩৮৪টি কম্পনসংখ্যা পর্যন্ত ১৫টি “স' স্বর পাইলাম যাহা 
দ্বিগুণ সম্বন্ধ বিশিষ্ট স্বরের অর্থাৎ “স' স্বরের সহিত মিলিয়। 
প্রায় এক স্বর শুনাইবে। ১ সেঃ কম্পনের নির্দিষ্ট “স' স্বরের 
সহিত প্রত্যেকটি “স” স্বর বা অন্যান্য স্বরেরও কিছু কিছু মিল 
থাকিবে । এখন সেঃ ৮টি কম্পনের কিংবা ১৬টি কম্পনের স্বর 
অথবা ১৬৩৮৪টি কিংবা ৪৮০০০ কম্পনের স্বর আমাদের শ্রুতিগোচর 
কিনা ইহা আমাদের গবেষণার বিষয়বন্ত নহে । এই কম্পনসংখ্যার 
মধ্য হইতে ২৫৬ বার কম্পনের “দ' স্বরকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ 
“সি” নামে স্কেল ব। মাঁপ ধাধ্য করিয়াছেন । এখন দেখা যাইতেছে 
২৫৬ বার কম্পনযুক্ত স্বর ও তাহার দিগুণ কম্পনযুক্ত অর্থাৎ ৫১২ 
কম্পনসংখ্যার স্বরের মধ্যে আরও ৬টি স্বর পাওয়া যাইতেছে । একটি 
নির্দিষ্ট না থাকিলে আর ৬টি স্বর পাওয়া যাইবে না বলিয়া প্রাচীন 
হিন্দু সংগীতজ্ঞগণ “স' স্বরকে ষড়জ নাম দিয়াছেন। “বট জায়স্তে 
যন্মাৎ” অর্থাৎ যেটি বা যাহা হইতে আরও ৬টির উৎপত্তি হইয়াছে। 

বৈদিক যুগের প্রথম ত্বর কোন্টি এই আলোচনায় “বেণোর্মধ্যমঃ 
প্রথম সঃ» বলা হইয়াছে । বেণুর প্রথম স্বর কোন্টি তাহা বলেন 
নাই। পূর্ববোক্ত আলোচনা! হইতে নিশ্চয়ই আমরা বলিতে পারি যে, 
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প্রথম স্বর না পাইলে অন্ঠান্ স্বর ৬টি কিছুতেই পাওয়া যাইবে না 
বা যাইতে পারে না। 
কম্পনের সংখ্যা সেঃ ২৫৬ হইতে বাঁড়াইয়া সেঃ ২৮৮ কম্পন- 
সংখ্যায় যে স্বর পাওয়া যাইবে তাহাকে “র' স্বর বলা যাইবে । এইরূপ 
কম্পনসংখ্যা ক্রমশঃ বাড়াইয়। অর্থাৎ দ্রুত করিয়া যাওয়াতে আমরা 
সেঃ ৩২০ কম্পনসংখ্যায় “গ" স্বর, সেঃ ৩৪১২ কম্পনসংখ্যায় “ম" স্বর, 
সেঃ ৩৮৪ কম্পনসংখ্যায় “প” স্বর, সেঃ ৪২৬২ কম্পনসংখ্যায় থ 
স্বর এবং সেঃ ৪৮০ কম্পনসংখ্যায় “ন” স্বর পাইব। ইহাদের অর্থাৎ 
এই স্বরগুলির সকলেরই প্রথমনিদ্দিষ্ট “স' স্বরের সহিত কমবেশী 
কিছু মিল থাকিবেই । 
কম্পনসংখ্যার তালিক। দেখিলেই বোঝা যাইবে যে, সেকেণ্ডে 
১ কম্পন হইতে সেঃ ১৬৩৮৪ কম্পন পর্যযস্ত কতগুলি “স' স্বর আমরা 
পাইয়াছি। আমরা ১৫টি “স' এবং ১৪টি সপ্তক বা গ্রাম এ কম্পন- 
সংখ্যার তাঁলিক৷ হইতে পাঁইব। ইউরোগীয়গণ এক “স" স্বর হইতে 
অপর “স” স্বর অর্থাৎ ৮টি স্বর গণন1 করিয়া অকৃটেভ বলিয়াছেন । 
হিন্দু বা ভারতীয় সংগীতে বৈদিক যুগ হইতেই ৭টির অধিক প্রকৃত 
স্বর কোন মনীবীই কেন নিম্মীণ করিতে পারেন নাই এবং ইহার 
বৈজ্ঞানিক যুক্তিই বা কি, তাহার ব্যাখ্যা করিতেছি। প্রকৃত স্বর- 
নির্মাণের আলোচনায় আমাদের গণিতের সাহায্য লইতে হইবে। 
“স* স্বরের কম্পন সেঃ ০ ধার্য করিলে তাহার কি অনুপাত 
হইতে পারে এবং অন্যান্য স্বরগুলির কম্পনসংখ্য। কি হইবে তাহা 
আমর! কম্পনসংখ্যার তালিক। দেখিলেই জানিতে পারিব। কম্পন- 
খ্যার তালিকায় আমরা “স+-১, “র-১৯, গা১$১ মি 
পা” ১২) ধি১৬ ন১৪৮ এইরূপ পাইয়াছি। বৈজ্ঞানিকগণ 
বলিয়াছেন যে, স্বরের যে স্থানেই ৪ $ ৫ £ ৬ এই সহজ অনুপাত দেখা 
যায় সেই স্থানেই “স* স্বরের সহিত অপর স্বর কয়টির মিল বেশী। 


বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সংগীত ৬৯ 


ইহার পর আমরা ১০ £ ১২ £ ১৫, এই অন্ুপাতের মিল পাইব। 
প্রাচীন যুগের মনীষীরা বলিয়াছেন যে, উদাত্ত ও অনুদাত্তের মিশ্রণে 
স্বরিত অর্থাৎ “সমাহারঃ স্বরিতঃ। এই পাঠ হইতে আমরা মনে 
করিতে পারি যে স্বরিতের সহিত উদাত্ত এবং অনুদাত্ত এই দুইটি 
স্বরের মিল বেশী। 

বৈজ্ঞানিকগণ কিরূপে ৪ 2৫ ৬ এই অনুপাতে স্বর নিন্মাণ 
কালে কোন্‌ কোন্‌ স্বর পাইয়াছেন তাহার আলোচন। করিতেছি । 
স,গ ও প ইহাদের অনুপাত ৪ ৫৪৬ প,ন ও বর ইহাদের 
অনুপাত ৪ঃ৫ঃ৬;ম্,ধ্ও জ ইহাদের অন্ুপাতও ৪2 ৫ 2৬। 
উদারা, মুদ্রা এবং তারা অর্থাৎ এই তিন গ্রামের স্বরসমন্বয় 
হইতে ৭টির অধিক প্রকৃত স্বর সাংগীতিক সহজ মিলে কিছুতেই 
পাওয়া যাইবে না। কম্পনসংখ্যার তালিক। হইতে দেখিতে পাওয়া 
যাইবে যে, মূ ও ধু স্বরের কম্পনসংখ্যাকে দ্বিগুণ করিলেই 
আমর! ম ও ধ ম্বর পাইব এবং রঁম্বরের কম্পনসংখ্যাকে অর্দেক 
করিলেই র স্বর পাইব। এই সহজ মিলে অর্থাৎ ৪2 ৫2৬ 
এই অনুপাতে ৭টির অধিক প্রকৃত স্বর আমর! পাইতে পারি না 
এবং ইহার অপেক্ষা অধিক প্রকৃত স্বর সাংগীতিক মিলে কিছুতেই 
নিশ্মাণ কর! যাইবে না। 

বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিকৃত স্বর স্থাপনা কিরূপে করা যায় তাহার 
আলোচন! করিতেছি । প্রাচীন যুগে নন্বিকেশ্বর বিকৃত স্বরস্থাপনা 
করিয়াছিলেন। ২ সংখ্যার সহিত ৪ সংখ্যার যেরূপ সম্বন্ধ, বাস্তব 
দৃষ্টিতে দেখিলে ২ কম্পন সংখ্যক স্বরের সহিত ৪ কম্পন সংখ্যক 
স্বরের ঠিক সেই একরূপ সম্বন্ধ নহে। একটি স্বর ২ বার কাপিলে 
বা আন্দোলিত হইলে কম্পনের ফলে একটু পার্থক্য হইবেই, উহা 
দ্রুত এবং তীব্র হইবে। একটি স্বরের অপেক্ষা অপর আর 
একটি স্বরের, কম্পনের ফলে কিরূপ পার্থক্য এবং কতখানি পার্থক্য 


৭০ ্রয়ীষ্বরে ভারতীয় সংগীত 


ঘটিতেছে তাহা জানিতে হইলে ২টি স্বরেরই অন্ুপাতের প্রয়োজন । 
এই যে পার্থক্য, ইহাকেই অন্তর বা তফাৎ বল! হয়। স্বরের 
অন্তর বাহির করিতে হইলে যেরূপ অনুপাত হইবে তাহ! স্বরের 
অন্তর বিচার ও বিকৃত স্বরের স্থান নির্যয়কালে লিখিত হইতেছে । 
সবরের অন্তর বা তফাৎ বাহির করিতে হইলে যেরূপ অন্ুপাত 
হইবে তাহা লিখিতেছি। এই তফাৎ বা অন্তর না জানিলে 
বিকৃত স্বর কিরূপে স্থষি বা নিন্মাণ করা হইয়াছে তাহা জানা 
যাইবে না। 
(স২ঃ-র$&) (র২+৯-ঞগ) (গ?২মউ৪) (ম$২-প ই) (পতঙ-ধ:) 
(ধ$$-নট) (নঃ$-স২)। এইরূপ ুক্ষম সুক্ষ অস্তর ভারতীয় 
ংগীতে প্রাচীন কাঁল হইতেই রহিয়াছে । এই স্তুক্্ স্ুক্ম ভাগগুলিকে 
ভারতীয় সংগীতে শ্রুতি বলা হইয়। থাকে, (গীত্ুত্রসার)। বৈদিক তথা 
প্রাচীন যুগের মনীষীগণ ভারতীয় সংগীতের শ্রতিগুলি ৪,৩২,৪১৪,৩,২ 
এইরূপ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন । ইহাদের মধ্যে তিন প্রকার অন্তর 
অর্থাৎ বৃহ মধ্য ও ক্ষুদ্র অন্তর পাই। শ্রুতির স্থান নিরূপণ 
হইতে আমরা ১ম, ৪র্থ ও ৫ম স্থান পাঁই বৃহৎ অন্তররূপে, ২য় ও ৬ষ্ঠ 
স্থান পাই মধ্য অস্তররূপে, ৩য় ও ৭ম স্থান পাই ক্ষুত্্র অন্তররূপে । 
এক্ষণে “৭ ও “এর ইহার মধ্যে যে বৃহৎ অস্তুর তাহার মধ্যে একটি 
ব্বরস্থাপন1! করিলে সেই স্বরটি “দ” অপেক্ষা তীব্র ও র স্বর অপেক্ষা 
মূ হইবে। এই স্থাপিত বা! প্রাপ্ত স্বরটিকে স তীব্র বা র কোমল 
বলিব । বর্তমানে এ স্বর খ নামে প্রচলিত। এইরূপ র স্বর ওগ 
ন্বরের মধ্য অন্তরে জ্, গ ও মন্বরের মধ্যবস্তাঁ অন্তর ক্ষুব্্ হওয়ায় 
কোন স্বরস্থাপনা করা যায় নাই। ম ও প স্বরের বৃহৎ অন্তরে 
একটি স্বর, সেইটিকে ন্গ বলা হয়ঃ প ও ধ স্বরের বৃহৎ অন্তরে 
একটি স্বর, সেইটিরে দ বল! হয়; ধ স্বর ও ন স্বরের মধ্য 
অন্তরে একটি ত্বর, সেইটিকে ণ বলা হয়; ন স্বর ও পরবতী 
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গ্রামের বা সপ্তকের সম্বরের অন্তর ক্ষুদ্র হওয়ায় তাহার মধ্যে 
কোন স্বর স্থান ন৷ পাওয়ায় স্বর পাওয়া যাইবে না। আমরা 
বলিতে পারি স ও মম্বরের কোন মুছ স্বর পাইলাম না। আমরা 
“স' স্বরের তীব্র না বলিয়া খ বলিলাম, “র” স্বরের' তীব্র স্বর জ্ঞ 
বলিলাম, আমর “প" স্বরের তীব্র স্বরটিকে দ বলিলাম, ধ" স্বরের 
তীব্র স্বরকে ণ বলিলাম। কেবলমাত্র “ম" স্বরটির ক্ষেত্রে আমরা 
তীব্র স্বর বলিয়াছি, তাহা যদি না বলিতাম তবে আমরা স ও ম 
স্বর ২টির বিকৃত রূপ পাই নাই বলিতাম। কিন্তু বর্তমানে আমরা 
ন্দ বল! প্রথা বলিয়া সও পস্বরের বিকৃত রূপ পাই না এইরূপই 
বলিয়া থাকি । এই প্রথায় আমরা আধুনিক যুগের রীতিতে অর্থাৎ 
অনুলোম প্রথায় শ্রুতি স্থাপনার রীতিকেই নিভু বলিয়া মনে 
করি। 

সহজ মিল অর্থাৎ ও £ ৫ 2৬ এই অনুপাত হইতে কিরূপে ৭টি 
প্রকৃত স্বর পাওয়া গিয়াছে, তাহা বলিয়াছি। সেই ৭টি স্বর হইতে 
বৈজ্ঞানিক উপায়ে এমন তিনটি স্বর সন্ধান কর! প্রয়োজন, যাহার 
সাহায্যে আমরা ভারতীয় সংগীতের গুণাবলীর ও অলংকারাদির 
বিচার করিতে পারি । এই বিচাঁর অবশ্যই নিয়মানুগ পদ্ধতিতে 
হওয়া চাই। স্বর তিনটিকে বৈদিক যুগের কিংবা পৌরাণিক 
যুগের, প্রাচীন যুগের বা আধুনিক যুগের উদাত্ত, অন্ুদাত্ত, স্বরিত 
অথব1 তিনটি স্বরমাত্র যাহাই বলি, তাহ! কিরূপে পাওয়া যাইবে 
তাহাই বলিতেছি। আমর! মুদারা সপ্তকে ৪: ৫£ ৬ এই 
অনুপাতে স, গ, প,ন এই চারিটি প্রকৃত স্বর পাইয়াছি। এই 
স্বর কয়টিকে তিন তিন হিসাবে বিভক্ত করিলে আমরা সগপ ও 
গপন এই ছুইটি বিভাগ পাই। সগপকে পুনরায় বিভক্ত করিলে 
আমরা আরও ছুইটি বিভাগ পাইবা একটি গ, অপরটি হা 
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এক্ষণে যদি গপ জোড়ের গ” কে মেরু অর্থাৎ ১ম স্বর ধাধ্য করিয়া 
লই তবে গপ জোড়ের পরিবন্তিত রূপ হয় সঙ্ঞ। আমরা সগপ ও 
গপন এই ছুইটি ভাগ হইতে যথাক্রমে সগপ ও সজ্ঞপ পাইতেছি। 
গপনএর পরিবর্তিত রূপ সঙজ্ভঞপ, "কে “বা মেরু ধার্য্য করিলে 
'প স্বর পরিবন্তিত হয় ভর স্বরের স্থানে এবং 'ন' স্বর 'প' স্বরের 
স্থান অধিকার করে। "গ" ম্বরকে মেরু ধার্য্য করিয়া, অর্থাৎ 
“স” স্বর হিসাবে ধার্য্য করিয়া গপন স্বর তিনটি একত্রে গাহিলে 
বা বাজাইলে সজ্ঞপ এই প্রকার রূপই পাওয়া যায়। সগপ এই 
তিনটি স্বরের একত্রে নামকরণ করা হইল “মাতৃকা”। মাতৃকা, 
্বর বা! বর্ণকে বলা হইয়াছে যথা স,র, গ ইত্যাদি স্বর এবং 
অ, আ, ক, খ ইত্যাদি বর্ণ। ২টি মাতৃকার একত্র সমাবেশকে 
“জোড়” বলিব। আমরা সপ্তকের প্রাতিটি স্বর হইতে এইরূপভাবে 
সগপ ও সঙ্ঞপ এই প্রকার দল পাইতেছি। অতএব আমরা 
সগ ও সজ্ঞ এইমাত্র প্রভেদ পাই। এই গ” বা গান্ধারের মানেই 
সমস্ত ভারতীয় সংগীতের প্রয়োগ ধারাবাহিকরূপে নিরূপিত করিতে 
পারিব। এই গান্ধারের সম্মীনের এবং মর্য্যাদার জন্যই মনে হয়, 
প্রাচীন এবং বৈদিক কালের মনীষীরা এই স্বরকেই গন্ধবর্গণের 
আনন্দদায়ক স্বর বলিয়াছেন । আরও বল বোধ হয় অন্যাঁয় বা 
অসমীচীন নহে, যে এই জন্যই ভারতীয় সংগীতশান্ত্রকে গন্ধরর্ববেদ 
আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল বা হইয়াছে । আমরা কেবলমাত্র সঙ্ঞ ও 
সগ সম্বন্ধে গ” স্বরটির রূপের প্রভেদ পাইতেছি। “দ* ও ৭” 
'গ স্বরটিকে মূল বীজরূপে উভয় দিক হইতে রক্ষা করিতেছে । 
সগপ ও সঙ্ঞপ এই ছুই দলে সকল স্বরকে সমাবেশ করা যাঁউক। 
সগপকে পুরুষ এবং সজ্ঞপকে স্ত্রী হিসাবে ধার্য করা যাউক। 
সগপ দলতুক্ত যে সকল মাতৃকা অন্যান স্বর হইতে পাওয়া যাইবে 
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তাহাদেরও পুরুষ মাতৃক! দলভুক্ত করিতে হইবে ও সঙ্ঞপ দলভুক্ত 
যে সমস্ত মাতৃকা অন্যান্য স্বর হইতে পাওয়া যাইবে তাহাদেরও 
সত্রী মাতৃকা দলতুক্ত করিতে হইবে । সগপ পুরুষ মাতৃকা এবং 
সজ্ঞপ স্ত্রী মাতৃক1 ধাধ্য করিয়া আমরা ১২টি স্বরের মধ্য হইতে 
কতগুলি মাতৃক! পাইতে পারি তাহার আলোচনা! করিতেছি । 
সগপকে পুরুষ এবং সক্জরপকে স্ত্রী মাতৃকা বলার যুক্তিম্বরূপ বলা 
যায় যে, সগপ দলভুক্ত যে সমস্ত মাতৃকা তাহাদের প্রাধান্য তথা- 
কথিত “রাগের মধ্যে পাওয়া যায় এবং সঙ্্রপ দলভুক্ত যতগুলি 
মাতৃকা তাহাদের প্রাধান্য আমরা তথাকথিত 'রাগিনী'গুলির 
মধ্যে পাইব বা পাওয়া যায়। পরে এইবিষয়ের বিশদ আলোচনা 
করিয়াছি। 





উদাহরণ (২) 2 মাতৃকা। 

(১) (স) সগপ (পু গপন ত্র) । (২) সঙ্ঞপ ত্র জ্ঞপণ (পুং)। 
(৩) (খা) খমদ মদ (পু)_যদস (জ্বী)। (৪) ৰ্গদ রী) গদন (পুং)। 
(৫) (র) রাধ (পু) বক (আ্ব)। (৬) রম রী) ধস (পুং)। 
(৭) (ভ্ত) জ্ঞণ (পুং)__পণর ভ্ত্রী)। (৮) ক্ষণ রী) বণ (পুং)। 
(৯) (গ) গদন (পুং)-_দনজ ্ী)। (১০) গন |ভ্্ীপ্লির পু) 
(১১) (ম) মধস (পুং)ধসগ স্ত্রী)। (১২) মদস ্্ী) দস (পুং)। 
(১৩) (ক্ষ) বণ 'পুং)- পশ্ষম স্্ী)। (১৪) ক্ষ ক্ষধখ স্ত্রী, রগ (পুং)। 

(১৫) (প)পনর (পুং)নর্ (ত্র) (১৬) পণর রম (পুং)। 
(১৭) (দ) দসজ্ত (পুং)-_সঙন্ভপ (্রী)। (১৮) দনজ (সী নজঙ্ষ (পুং)। 
(১৯) (ধ) ধখখগ (পুং)__খগদ (জ্্)। (২০) ধ্সগ ্্)_লগপ (পুং)। 
(২১) (৭) ণরম (পুং)-রমধ ভ্্ী)। (২২) পরম (রী) _খমদ (পুং)। 
(২৩) (ন) নজঙ (পুং)_ জঙ্ষণ (স্ত্রী । (২৪) নরক ্ী)_র্ষধ (পুং) 


মাতৃকাগুলির ধারাবাহিকতা মাতৃকার উদাহরণ হইতে বুঝা 
যাইবে এবং লিখিত বিষয় হইতে সম্যক উপলব্ধি করা যাইবে । 


৭8 ত্রয়ীস্বরে ভারতীয় সংগীত 


“প” স্বর হইতে প্রাপ্ত মাতৃকার জোড়-মাতৃকাঁটি গ” স্বরের 
যূল-মাতৃকা৷ এবং উভয় স্বরই সগ সম্বন্ধবিশিষ্ট। পুনরায় একই রূপ 
প্রকৃতিতে ধি" স্বরটির মাতৃকার জোড় “স" স্বরটির মূল-মাতৃকা এবং 
ধ" ও “সি” স্বর ছুইটি পরস্পর সভ্ভ সন্বন্ধবিশিষ্ট। এইরূপে “স' 
স্বরের মূল-মাতৃকা সগপ জোড়-মাতৃকার হিসাবে পাইতেছি গ" 
স্বরের মূল-মাতৃক গপন, যাহা সগ সম্বন্ধবিশিষ্ট। মাতৃকা সম্বন্ধ 
হিসাবে “স+- সগপ, জোড়-মাতৃকা গপন, ধঃ -ধসগ, জৌড়- 
মাতৃকা সগপ এবং ংগ" স্বরের মাতৃকা গ্পন- -জোড়-মাতৃকা “প? 
স্বরের মূল-মাতৃকাপন, পনর । এই ক্ষেত্রেও 'স'ও'গ পরস্পর সগ, ধা? ও “স? 
পরস্পর সঙ্ঞ এবং ধওগ” পরস্পর সপ সমবন্ধবিশিষ্ট । মাতৃকা। 
তাহার জৌড় ও মাতৃকার জোড়ের সহিত অন্ত স্বর-মাতৃকার জোড় 
সম্বন্ধ হিসাবে আমর! সগ, সঙ্ভঞ ও সপ সম্বন্ধ পাইব। যেমন 
ধসগ-_সগপ, স্গপ__গপন,' গপন-__পনর ধ” স্বরের মূল-মাতৃকার 
জৌড়-মাতৃকা হইতেছে" স্বরের মূল-মাতৃকা, পরস্পর সজ্ঞ সনবন্ধ- 
বিশিষ্ট ( ধওস ), “স' স্বরের মূল-মাতৃকার জোড়-মাতৃকা ন*ম্বরের 
মূল-মাতৃকা, পরস্পর স্পগ সন্বন্ধবিশিষ্ট ( সওগ ), থ" শ্বরের মূল- 
মাতৃক1 এবং গ'" স্বরের মূল-মাতৃকা। গপন, পরস্পর জোড়-মাতৃকার 
জোড় সম্বন্ধ হিসাবে যর সম্ন্ধবিশিষ্ট (ধওগ )। অনুরূপ ভাবে “স' 
স্বরের মূল-মাতৃকার জোড়-মাতৃকা হইতেছে “গ' স্বরের মূল-মাৃক! 
এবং “গ' স্বরের মূল-মাতৃকার জোড়-মাতৃকা হইতেছে “প' স্বরের 
মূল-মাতৃকা। “স" স্বরের মাতৃকা ও গ' স্বরের মাতৃকা সগ, গ' 
সবরের মাতৃকা ও “প' স্বরের মাতৃকা সজ্ঞ, 'স' ত্বরের মাতৃকার 
সহিত জোড়-মাতৃকার জোড়-মাতৃক1 সপ সম্বন্ধ বিশিষ্ট। এই 
ভাবে মাতৃকাগুলি পরস্পর সগ, সজ্ঞ ও সপ সন্থন্ধবিশিষ্ট। 

প্রথমে বলিয়াছি যে, যেইরূপ কৌশলে প্রাচীন যুগে তিন স্বর 
হইতে সাত স্বর এবং সাত স্বর হইতে বারটি স্বর আমর পাইয়াছি 
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সেই একই রূপ কৌশলেই বারটি হইতে সাতটি এবং সাতটি 
হইতে তিনটি স্বরও পাওয়। যাইবে । ৪৫ £৬ এই অন্থপাতের 
সাহায্যেই আমরা আবার প্রাচীন যুগের কথিত তিন স্বর পাইলাম । 
অনুপাতের সাহায্যেই বিকৃত স্বরগুলিও পাইয়াছি এবং এই 
মাতৃকাগুলিও ৪ ঃ ৫ ? ৬ এই অন্ুপাঁতের সাহাষ্যেই পাইয়াছি। 

মাতৃকার সমষ্টি হইতে আমর! প্রাচীন যুগে কথিত মেরু, 
যাহাকে আমর! বর্তমানে আরোহী, অবরোহী বলিয়া থাকি তাহাঁও 
পাইব। জীবদেহের রূপ গঠনে মেরুদণ্ড যেইরূপ প্রয়োজনীয়, এই 
আরোহী, অবরোহীও রাগ রাগিণীর রূপ গঠনে সেইরূপ প্রয়ো- 
জনীয়। এই আরোহাঁবরোহকে রাগ রাগিণীর মেরুদণ্ড বল! যাঁয়। 
এই আরোহাবরোহকে মেরুদণ্ডবূপে গ্রহণ করিয়। অন্যান্য অলংকার- 
যোগে পুর্ণাঙ্গ কর! যাইবে । রাগ রাগিণীর আরোহী অবরোহীকেই 
প্রাচীনকালে খণ্ডমের বলা হইয়াছে। আরোহী অবরোহী কোনও 
সময়েই বক্র করিয়া ব্যবহার কর! উচিত নহে । 

সংগীতরত্বাকরে ১২টি স্বর অর্থাৎ ৭টি প্রকৃত এবং ৫টি বিকৃত 
স্বরের একত্র সমাবেশকে মেরু বলা হইয়াছে । ১২টি অপেক্ষা অল্প- 
ব্যবহৃত স্বরসমাবেশকে খগ্মের বলা হইয়াছে । 

রাগ রাগিণীর রূপ গঠনে প্রাচীনকালে মেরুর অত্যন্ত মূল্য 
দেওয়া হইয়াছে । বিচারকালে দেখা যাইবে যে, আজও আমাদের 
যুগে রাগরাগিণীর শুদ্ধ রূপ প্রকাশ করিতে হইলে, আরোহী, 
অবরোহীকে সেই একই রূপ মূল্য দিতে হইবে । এখন উদাহরণ 
দ্বারা আমরা মেরু রচনা করিতেছি £ 


উদাহরণ €৩) 2 মেরু পরিচয় 
(১) (স)- সঞ্চরজ্ঞগমন্ষপদধণন । ১২টি স্বর । 
(২) (খ)_ খরজ্ঞগমন্ষপদধণনস । ২১২টি স্বর । 


৭৬ ত্রয়ীন্ঘরে ভারতীয় সংগীত 
(৩) (র)_-রজ্ঞগমন্গপদধণনপর্ধখা। -১২টি স্বর। 


(৪) (জ্ঞ)-_জ্ঞগমন্ষপদধণনবর্ধর্ব । ₹১২টি স্বর। 
(৫) (গ)__গমন্ধপদধণনপর্ধর্ঞজ। 5১২টি স্বর। 
(৬) (ম)-_মন্ষপদধণনপর্ধরর্র্গ । ০১২টি স্বর । 
(৭) (ক্ধ)__ন্ধপদধণনপর্ধ রর্্র্স । ৯১২টি স্বর । 


(৮) পে)- পদধণনপর্ধরজর্তের্স্ল। ২১২টি স্বর । 
(৯) দে) _দধণনবর্ধরর্জর্সক্ষর্প। ৯১২টি স্বর। 
(১০) (ধ)--ধণনপর্ধরজ্র্গমল্পর্দ। ১২টি স্বর। 
(১১) (৭)__ণনসর্ধরর্রগর্মন্দ পর্দর্ধ। . -১২টি স্বর । 
(১২) (ন)-_নপর্ধরর্জরর্সন্গ পর্দর্ধর্ণ। ন১২টি স্বর । 


আমরা ১২টি স্বর হইতে ১২টি মেরু রচন1 করিয়াছি । মেরু অর্থে 
যে স্বরকে ১ম স্বর ধার্য করিয়া সপ্তক রচনা কর] হয়। সেই প্রথম 
গ্রহণীয় স্বরই মেরু স্বর। ব্বরগুলি মুদারা সপ্তক হইতে আরম্ভ করা 
হইয়াছে । এখন আমর! মাতৃকার সহিত মেরুর সম্বন্ধের আলোচনা 
করিতেছি । 

মাতৃকাঁর প্রয়োগকালে বা ব্যবহারকাঁলে সকল সময়েই মাতৃকার 
প্রারস্তিক অর্থাৎ প্রথম স্বরকে “স' ধার্য করিয়া সগপ সম্বন্ধযুক্ত 
মাতৃকাকে পুং এবং তাহার জোড় স্বরূপ মাতৃকাকে অর্থাৎ গপন 
যাহা সঙ্ঞপ সন্বন্ধযুক্ত, তাহাকে স্ত্রী মাতৃক। হিসাবে ধার্ক্য 
করিতেছি । মাতৃকার ১ম স্বরটিকে “স" ধার্য্য করিয়া একই সপ্তকের 
মধ্যে সগপ ও সজ্ঞপ সন্বন্ধবিশিষ্ট যে মাতৃকা পাওয়া যাইবে, 
যথাক্রমে তাহাকে পুং মাতৃকা ও তাহার জোড় হিসাবে অপরটিকে 
স্্রী-মাতৃকা বলা যাইবে । যে মাতৃকার ১ম স্বরকে “স' ধার্য করা 
হইবে সেই “স” অর্থাৎ যে স্বরটিকে “দ” বা ১ম স্বর ধার্য্য করা 
হইয়াছে, তাহা হইতে গণন]! করিয়া পরবস্তী ১২টি স্বর অর্থাৎ মেরুর 
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মধ্যেই মাতৃকার জোড় সমাপ্ত হইবে । ইহার আরও বিশদরূপে 
আলোচনা করিতেছি । 

“স+ স্বরের মাতৃক। সগপ (পুং), এবং জোঁড়-মাতৃকা ািতী স্ত্রী) 
হইতেছে । এই গপন মাতৃকাটি সঙ্ঞপ সম্ন্ধযুক্ত। সেইরূপ 'র” 
স্বরের মাতৃকা রদ্ষধ ধ (পুং) অর্থাৎ নগপ (পুং) ভাবাপন্ন এবং রক্ষধ 
(পুং) মাতৃকার জোড় দ্বধঝ (রী) অর্থাৎ সঙ্ঞপ সম্বন্ধবিশিষ্ট। যেই- 
রূপ ভাবে আমরা সগপ বলিতে সগপ পুং) এবং জোঁড়-মাতৃকা 
বলিতে গপন যাহা সঙ্ঞরপ সম্বন্বযুক্তরূপে পাইয়াছি সেইরূপ ভাবেই 
একই সপ্তকের মধ্যে রস্বরকে 'স' হিসাবে ধাধ্য করিয়া অর্থাৎ মেরু 
হিসাবে ধার্য করিয়। রক্ষধ মাতৃকাকে পাই সগপ ভাবাপন্ন এবং 
ন্বাধ্। মাতৃকা হয় গপন অর্থাৎ সজ্ঞরপ ভাবাপন্ন বাঁ দলভুক্ত । এই- 
ভাঁবে সমস্ত স্বরের মাতৃকাগুলি ও তাহাদের জোড়গুলি একই নিয়মে 
পাওয়া যাইবে । “র' স্বর হইতে প্রাপ্ত রহ্ষধধ ও ন্বধখ এই 
জোড়টিকে বিচার করিবার হেতু স্বরূপ বল যায় যে “র” স্বরটিকে 
মের বা “স” হিসাবে ধার্য করিয়া লওয়৷ হইয়াছে এবং দ্গধ এই 
মাতৃকার শেষ স্বরটি অর্থাৎ “খ" স্বরটি, “র" স্বর হইতে প্রাপ্ত মেরুর 
শেষ স্বর কিন্তু কেন্দ্রীয় “' অর্থাৎ যে “দ* স্বরটি হইন্তে গণনায় 
আমরা স, খ, র অর্থাৎ ৩য় স্বর হিসাঁবে “র' স্বরকে পাঁইতেছি, সেই 
কেন্দ্রীয় “স' স্বর হইতে গণনা করিয়! আমরা ১২টি স্বরস্থানবিশিষ্ট 
সপ্তকের মধ্যে দ্দধখ মাতৃকার শেষ স্বরটিকে পাই তারা গ্রামের 
স্বর, বা কেন্দ্রীয় “স স্বর হইতে যে সপ্তক গণন! করা হয় তাহাপেক্ষা 
উচ্চ সপ্তক বা পরবর্তা সপ্তকের স্বর রূপে । উক্ত হ্ধধঞ্খ মাতৃকার 
শেষ স্বরটি বর্তমানে কথিত মুদার৷ সপ্তকে পাই না অর্থাৎ ১২টি স্বরের 
অন্তর্গত নহে। গ্রাম হিসাবে গণনা করিয়া আমরা সেই স্বরটি 
অর্থাৎ এ ৭” স্বরটি পাই তার! গ্রামের ২য় স্বর হিসাবে । আমরা 
প্রথমে জানিয়াছি যে মাতৃকার ১ম ত্বরটিকে সকল সময়ে মেরু ধাধ্য 


৭৮ ত্রয়ীন্ঘরে ভারতীয় সংগীত 


করিয়া প্রকৃত ও বিকৃত স্বর সহ ১২টি স্বর গণন1 করিয়া তাহার 
মধ্যেই জোড়-মাতৃকার শেষ স্বরটি পাইব। এইরূপ ক্ষেত্রে 
উদ্দারা', মুদীরা' বা তাঁরা, কোন্‌ গ্রামের কোন্‌ স্বর হইবে বা হইতেছে 
তাহার জন্য আমাদের কোনওরূপ চিস্তারই আবশ্যকতা নাই। 
মেরুপরিচয়েই আমরা পুর্বেবে এই স্বর সম্বন্ধে আলোচনা 
করিয়াছি । প্রকৃত ও বিকৃত স্বর হইতে আমরা ১২টি মেরু এবং 
১২টি মের হইতে ২৪টি মাতৃকা এবং ২৪টি মাতৃক। হইতে ২৪টি 
মাতৃকার জোড় পাইয়াছি। পুনরায় বল! যায় যে প্রতিটি স্বর 
হইতেই ছুইটি করিয়া, অর্থাৎ ১টি পুং অপরটি স্ত্রী, মাতৃক1 পাওয়া 
যাইবে যেমন “স'স্বর হইতে সগপ পুং এবং সজ্ঞপ স্্রী। জোড় 
হিসাবেও সগপ মাতৃকার জোড়ঃ গপন এবং সঙ্ঞপ মাতৃকার জোড় 
জ্ঞপণ পাওয়া না যাইবে । 
_মাতৃকা হইতে সংগীতে ব্যবহার্ধ্য কোন্‌ কোন্‌ গুণাবলী আমর! 
পাইব তাহারই আলোচনা করিতেছি ঃ 
১ম-_রাগরাগিণীর স্বরগঠনের বিভিন্ন পার্থক্য নিরূপণ । 
২য়_রাগরাগিণীগুলিকে পৃথক পৃথক রূপে চিহ্নিতকরণ। 
৩য়_রাগরাগিণীর কতগুলি বিভাগ হইতে পারে তাহা 
নিরূপণ । 
৪র্থ_রাগরাগিণীর মিশ্রণের মান নির্ণয়ন। 
৫ম- রাঁগরাগিণীর শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার। 
৬ষ্ঠ-_রাগরাগিণীর গঠন ও সংখ্যা নিরূপণ । 
৭ম-__অস্ত্যজ প্রকৃতির (যাহা পৌরাণিক ও বৈদিক যুগে দেশী 
নামে খ্যাত ) রাগরাগিণীর ভিন্ন ভিন্ন ভাগের বা রীতির 
পার্থক্য । 
৮ম-_ প্রচলিত রাগরাগিণীর ক্রুটী সংশোধন এবং বিচার । 
৯ম__স্বরসাহায্যেই রাগরাগিণীর বিচারের সরল রীতি গ্রহণ । 


বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সংগীত ৭৯ 


১০ম- বাদী, সমবাদী নিরূপণের সহজ ও ধারাবাহিক রীতি। 
১১শ-_যেইরূপে রাগরাগিণীর স্বর গঠন করা যাইবে অনুবূপ 
ভাবেই তান এবং অন্তান্ত অলংকারও প্রয়োগ করার 
সহজ রীতি নিরূপণ 
এখন মাতৃকাঁর সাহায্যে কিরূপ প্রকারে রাগ ও রাগিণীকে 
পৃথক পৃথকরূপে জান! যাইতে পারে, অর্থাৎ কোন্টি রাগ এবং 
কোন্টি রাঁগিণী, তাহার সুত্র ও উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। 
এখানে বল! দরকার আমর! শুদ্ধ প্রকৃতির রাগরাগিণী বলিতে 
মার্গ প্রথার এবং অন্ত্যজ প্রকৃতির রাগরাগিণী বলিতে দেশী প্রথার 
রাগরাগিণীকেই জানিব। মার্গ এবং দেশী সংগীতের আলোচনায়, 
এই বিষয় বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে । 


মার্গ-প্রকৃতির আলোচন! ব৷ শুদ্ধ প্রকৃতির আলোচনা 

(১) রাগ ৫১টি বলবান পুং-মাতৃকা। ও ১টি ছূর্ধ্লা স্ত্রী-মাতৃকাঁর 
সমন্বয়ে স্যষ্ট স্বরসমাবেশকে “রাগ” বলা যাইবে । আলংকারিক 
স্বর ১টি থাকিতে পারে । বাদী, সমবাদী পুং-মাতৃকাভূক্ত হওয়া 
চাই। 

উদ্দাহরণ £_স২০, গ৫, প১০, ন৫। সগপ ( পুং ; ৩৫, গপন 
(স্ত্রী)২০। এই মাতৃকার যোগফল হইতে আমরা পুং-মাতৃকা 
প্রবল পাইতেছি, সেই কারণে এই স্বরসমাবেশটিকে “রাগ” বলা 
হইবে । বাদী “স” এবং সমবাদী “প? উভয়েই পুং-মাতৃকাভূক্ত। 

(২) রাগ (জ্ীভাবাপন্ন ) £-১টি বলবান পুং-মাতৃকা ও প্রীয়- 
সমবলী ১টি স্ত্রী-মাতৃকা অথবা ২টি দুর্বল স্ত্রী-মাতৃকার সমন্বয়ে 
স্থ্ট স্বরসমাবেশকে '্ত্রীভাবাপন্ন রাগ” বলিব । বাদী সমবাদী স্বরগুলি 
পুং-মাতৃকাভূক্ত থাকিবে । ১টি আলংকারিক স্বরও থাকিতে পারে। 

উদ্দাহরণ ৫ স১১, গ৫, প১২, ন৯। স্গপ (পুং) ২৮ গপন 


৮৩ ত্রয়ীস্বরে ভারতীয় সংগীত 


(স্্রী)২৬। বাদী “পা” ও “সপ, সমবাঁদী, উভয়েই পুং-মাতৃকা- 
ভূক্ত। এই স্বরসমাবেশের পুং-মাতৃকা এবং স্ত্রী-মাতৃকা প্রায় 
সমবলী | 

(৩) বাগ (ক্লীব ):-_পুং-মাতৃকা ও স্ত্রী-মাতৃকা সমবলী, বাদী 
পুং-মাতৃকাভূত্ত হওয়া চাই। আলংকারিক ১টি স্বরও থাকিতে পারে। 

উদ্দাহরণ £-স৫, গ৪, প১০, ন৫। সগপ (পুং) ১৯, গপন 
(ভত্রী)১৯। '“প" বাদী, “স” সমবাদী। পুংমাতৃকার সহিত যে- 
কোনও সংখ্যার স্ত্রী-মাতৃকা অর্থাৎ ১টি পুং-মাঁতৃকার সহিত যে 
কয়টি হউক স্ত্রী-মাতৃকা সমবলী হইলেই সেই স্বরসমাবেশকে ক্লীব 
রাগ” বলা হইবে । এই স্বরসমাবেশটি ক্লীব পর্যায়ে পড়ে। ইহার 
বাদী পুং-মাতৃকাতুত্ত। 

(৪) রাগিণী 2১টি বলবতী স্ত্রী-মাতৃকার সহিত ১টি ছূর্ববল 
পুং-মাতৃকাঁর সমন্বয়ে স্ষ্ট স্বরসমাবেশকে “রাগিণী বলা যাইবে। 
১টি আলংকারিক ত্বরও থাকিতে পারে। বাদী সমবাদী স্ত্রী- 
মাতৃকাতুক্ত হওয়া চাই। 

উদাহরণ £_স৪,. গ১৮, পণ, ন১০। সগপ (পুং) ২৯, 
গপন (স্ত্রী) ৩৫। বাদী “গ” সমবাদী “ন, | বাদী সমবাদী স্ত্রী- 
মাতৃকাভুক্ত এবং স্ত্রী মাতৃকা প্রবল। 

(৫) রাগিণী ( পুং-ভাবাপন্ন ) ৫১টি স্ত্রী-মাতৃকার সহিত ১টি 
প্রায় সমবলী অথবা! ২টি দুর্বল পুং-মাতৃকার সমন্বয়ে স্থষ্ট ব্বর- 
সমাবেশকে “পুংভাবাপন্ন রাঁগিণী” বলিব। ১টি আলংকারিক স্বরও 
থাকিতে পারে। বাদী সমবাদী স্ত্রী-মাতৃকাভূক্ত হওয়া চাই। 

উদ্বাহরণ 2 স”, গ৯, পঃ8, ন১০। সগপ (পুং) ২১, গপন 
(স্ত্রী)২৩। বাদী 'ন', সমবাদী “গ+। বাদী সমবাদী ্ত্রীমাতৃকা- 
ভুক্ত। পুং ও স্ত্রী-মাতৃক! প্রা়সমবলী । 

(৬) রাগিণী (ক্লীব ) £_ স্ত্রী-মাতৃকা ও পুং-মাতৃকা সমবলী । 


বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সংগীত ৮১ 


কোনও স্বরসমাবেশে স্ত্রী মাতৃকার সহিত ১টি কিংবা ততোধিক 
পুং মাতৃকা সমবলী হইলে সেই স্বরসমাবেশকে ক্লীব রাগিণী? 
বলা যাইবে । বাদী স্ত্রী-মাতৃকাতুক্ত হওয়া চাই । 

উদ্বাহরণ ঃ--স”, গ১২, প৪, ন৮। সগপ (পুং) ২৪, গপন 
(শ্রী) ২৪। বাদী “গ" স্ত্রী-মাতৃকাতূক্ত এবং সমবাদী ন' স্ত্রী 
মাতৃকাভূক্ত। 

আমরা পুংমাতৃকা-প্রবল স্বর সমাবেশকে রাগ এবং স্ত্রী- 
মাতৃকা-প্রবল স্বরসমাবেশকে রাগিণী বলিব। রাগের বিচার- 
কালে আমরা তিন প্রকার, যথা রাগ, জ্ত্রীভাবাপন্ন রাগ এবং ক্লীব 
রাগ পাইয়াছি। রাগিণীর বিচারেও আমরা তিন প্রকার, যথা 
রাগিণী, পুংভাবাপন্ন রাগিণী এরং ব্লীব রাগিণী পাইয়াছি। এখন 
অস্ত্যজ প্রকৃতির রাগরাগিণীর প্রকৃতি, সুত্র ও উদাহরণ সহ ব্যাখ্য। 
করিতেছি । বর্তমানে প্রচলিত উচ্চাঙ্গ সংগীত এবং প্রাচীন তথা 
বৈদিক যুগের দেশী সংগীতকেই আমি অস্ত্যজ প্রকৃতির রাগরাগিণী 
বলিতেছি। নিয়ে সুত্র ও উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা করা যাইতেছে 


অন্ত্যজ প্রকৃতির আলোচন। ব! দেশী প্রকৃতির আলোচনা-_ 

(১) রাগ 2 কোনও স্বরসমাবেশের বাদী স্বর পুং-মাতৃকা ভুক্ত 
এবং সমবাদী অর্থাৎ পুং-মাতৃকার ৩য় স্বর কিংবা ১ম স্বর (বাদী 
যদি ৩য় স্বর হয় সমবাদী হয় ১ম স্বর এবং বাদী যদি ১ম স্বর হয় 
সমবাদী হয় ৩য় স্বর ) যদি স্ত্রী-মাতৃকার ১ম স্বরের কিংব! ওয় স্বরের 
সমবলী কিংব! কিছু ছুর্বল হয় এবং সেই স্বরসমাবেশে যদি পুং- 
মাতৃক! প্রবল হয়, তখনই সেই স্বরসমাবেশটিকে “অস্ত্যজ প্রকৃতির 
রাগ” আখ্যা দিব । 

উদ্দাহরণ $-_স১০, গ৮, প৮ ন২। স্গপ (পুং) ২৬, গপন 
(ক্ত্রী)১৮। বাদী “স+ সমবাদী “প?। এই স্বরসমাবেশে সমবাঁদী 


ঙ 


৮২ ত্রয়ীস্বরে ভারতীয় সংগীত 


“প” স্বর পুং-মাতৃকাভূক্ত ৩য় স্বর, স্ত্রী-মাতৃকার ১ম স্বর গ” স্বরের 
সমবলী। 

(২) রাগ (ভ্ত্রীভাবাপন্ন) £-_ কোনও স্বরসমাবেশের বাদী পুং- 
মাতৃকাভুক্ত, সমবাদী স্ত্রী-মাতৃকার ১ম স্বরের সমবলী অথবা কিছু 
প্রবল কিংবা কিছু ছুর্বলও হয় তবে সেই স্বরসমাবেশকে 'স্ত্রী-ভাবাপন্ন 
অন্ত্যজ প্রকৃতির রাগ” বলা হইবে । পুং-মাতৃকা অবশ্যই প্রবল 
হওয়া চাই। 

উদাহরণ 2 সঙ৬, গ৫, প১০, ন৩। সগপ (পুং) ২১, গপন 
(স্ত্রী) ১৮। বাদী “পণ সমবাদী “| সমবাদী “স" স্বরস্ত্ী 
মাতৃকার ১ম স্বর গ"' স্বর অপেক্ষা কিছু প্রবল । 

(৩) রাগ (ক্রীব) £_যদি কোনো স্বরসমূহের বাদী পুং-মাতৃকা- 
ভুক্ত, স্ত্রী-মাতৃকার এবং পুং-মাতৃকাঁর অন্যান্ত স্বরগুলি সমবলী 
পাওয়া যায়, তাহাকে কক্লীব প্রকৃতির অস্ত্যজ রাগ” বলা যাইবে । 

উদ্বাহরণ £-স৮, গ৮ প৯, ন৮। সগপ (পুং) ২৫, গপন 
(ক্ী)২৫। বাদী “প” সমবাদী “স' স্বর তয়! উচিত কিন্তু আমরা 
এই স্বরসমাবেশের “তিনটি স্বরের বল একই রূপ পাইতেছি। 
এই ব্যতিক্রম থাকাতে এই প্রকৃতির স্বরসমাবেশকে অস্ত্যজ 
প্রকৃতির বলিতেছি। তিনটি স্বর সমবলী হইলেও মাতৃক1 হিসাবে 
বাদীর অনুপাতে সমবাদী “স" স্বরকেই ধার্য করিতে হইবে। 

(৪) রাগ্সিণী £_-কোনও স্বরসমাবেশের, বাদী স্বর যদি স্ত্রী- 
মাতৃকাতুক্ত হয় এবং সমবাদী অর্থাৎ স্ত্রী-মাতৃকার ১ম ত্বর কিংবা 
৩য় স্বর (বাদী ১ম স্বর হইলে সমবাদী ৩য় স্বর এবং বাদী ৩য় 
স্বর হইলে সমবাদী ১ম ব্বর) যদি পুং-মাতৃকার ১ম স্বর কিংবা! ওয় 
স্বর অপেক্ষা কিছু প্রবল বা দুর্বল কিংবা সমবলী হয়, তখন সেই 
স্বর-সমাবেশটিকে আমরা “অস্তযজ প্রকৃতির রাগিণী' বলিব। ক্ত্রী- 
মাতৃক। অবশ্যই প্রবল হইবে। 


বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সংগীত ৮৩ 


উদ্ধাহরণ সঙ, গঙ্ প€, ন১০। সগপ (পুং) ১৭, তিন 
(স্ত্রী) ২১। বাদী “ন? সমবাদী "| এই স্বরসমাবেশের সমবাঁদী 
গ' স্বর পুং-মাতৃকার ১ম স্বরের সমবলী এবং পুং-মাতৃকার ৩য় 
স্বরের অপেক্ষা কিছু প্রবল । বাদী স্ত্রী-মাতৃকাভূক্ত। 

(৫) রাগিণী (পুংভাবাপনন) £ -মাতৃকাভূত্ত হইবে । 
সমবাদী স্বর পুং মাতৃকার ১ম স্বর অপেক্ষা প্রবল কিংবা সমবলী, 
এবং পুং-মাতৃকার ৩য় স্বরের সমবলী অথবা প্রবল । স্ত্রী-মাতৃকাও 
প্রবল হইবে । এই প্রকৃতির স্বর সমাবেশ “পুংভাবাপন্ন রাগিণী?। 

উদ্বাহরণ 2--স৪, গ১০, প€, ন৫। সগপ (পুং) ১৯, গপন 
(স্ত্রী)২০। বাদী স্বর “গণ, সমবাদী “ন | সমবাদী 'ন+ স্বর, পুং 
মাতৃকার ৩য় স্বর “প' স্বরের সমবলী, এবং পুংমাতৃকার ১ম স্বর “স' 
অপেক্ষা কিছু প্রবল । 

(৬) রাগ্িণী (ব্লীব ) £-_বাঁদী স্বর স্ত্রী-মাতৃকাভূক্ত। পুং এবং 
্ত্রী-মাতৃকার অন্তান্ত সকল স্বরগুলিই সমবলী । 

উদ্দাহরণ £__স৬, গ১০ঃ পড় ন৬। সগপ (পুং) ২২, গরপন 
(ভ্ত্রী) ২২। বাদীস্বর "গ"। অ্ত্রী এবং এগার অন্যান 
স্বরগুলি সমবলী এবং বাদী স্বর স্ত্রী-মাতৃকাতৃক্ত। শুদ্ধ প্রকৃতির 
ক্লীব রাগিণীর সহিত পার্থক্য এই যে, উক্ত রি মাতৃকার 
অনান্য স্বরগুলি সমবলী নহে । কিন্তু অস্ত্যজ প্রকৃতিতে মাতৃকার 
অন্ঠান্ত স্বরগুলি সমবলী। শুদ্ধ প্রকৃতির রাগ রাগিণীর পরিচয়ে যে 
সমস্ত প্রকৃতির রাগ রাগিণীর নাম ও লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে, 
অন্ত্যজ প্রকৃতির রাগ ও রাগিণীর পরিচয়ে নাম ও লক্ষণ দ্বারা 
সেই একই পদ্ধতিতে বিচার করা হইয়াছে । যে সমস্ত পার্থক্য 
আমর। অস্ত্যজ প্রকৃতির রাগরাগিণীর বিচারে পাইয়াছি, তাহার 
ব্যতিক্রম শুদ্ধ প্রকৃতির রাগ রাগিণীর মধ্যে পাই। সেই কারণেই 
শুদ্ধ এবং অন্ত্যজ প্রকৃতির এইরূপ পার্থক্য হইতেছে । 
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আলোচিত শুদ্ধ ও অস্ত্যজ প্রকৃতির রাগ রাগিণী ব্যতিরেকে 
আরও ছুই প্রকার স্বরসমাবেশ বর্তমানে প্রচলিত । আমরা 
তাহাদের বিচার করিয়া অশুদ্ধ প্রকৃতির রাগ রাগিণী ভিন্ন অন্য 
কোনও নাম দিতে পারি না। লক্ষণ ও স্তর সহ তাহার আলোচন। 
করা যাইতেছে। 

যখন আমর কোনও স্বরসমাবেশের পুং-মাতৃকার ১ম ত্বর ও 
জ্ী-মাতৃকার ৩য় স্বর সমবলী এবং উভয় মাতৃকার মধ্যবর্তী 
স্বরগুলিও সমবলী, পাইব, তখনই সেই স্বরসমাবেশকে অশুদ্ধ 
বলিয়া জানিব। এইরূপ স্বরসমাবেশের বাঁদী, সমবাদী ধাধ্য করা 
যাইতে পারে না। বাদী সমবাদী স্বর ব্যতিরেকে কোনও রস 
স্থায়িভাবে স্যঙ্টি করা যাইবে না । 

উদাহরণ (ক) ₹-স৮, গ১২, প১২, ন৮। সগপ (পুং) ৩২, 
গপন (ক্ত্রী)৩২। এই স্বরসমাঁবেশ হইতে আমরা উপরি উক্ত 
ক্রটি পাইতেছি। ২য় উদাহরণ (খ) যাহার আরম্ত স্ত্ী-মাতৃকা 
দ্বারা তাহাঁতেও এই একই প্রকার ক্রটি পাওয়া যাইতেছে । 

উদ্দাহরণ খে) ৪-নর১২, ম৮, ধ৮, স১২। রমধ (স্ত্রী) ২৮, মধস 
(পুং) ২৮। এই স্বরসমাবেশেও আমরা ্্রীমাতৃকার ১ম স্বর ও 
পু-মাতৃকার ৩য় স্বর সমবলী পাইয়াছি এবং স্ত্রী-মাতৃকার ও পুং- 
মাতৃকার মধ্যবর্তী স্বরগুলিও সমবলী পাইতেছি এবং একই কারণে 
এই স্বর সমাবেশ দুইটির বাদী সমবাদী স্বর ধার্য করিতে কিরূপ 
অন্ুবিধা তাহার বিচার করিতেছি । অশুদ্ধ উদাহরণ (ক) লিখিত 
ব্বরসমাবেশে যদি বাদী স্বর “প” ধার্ধ্য করা হয় সগপ এই 
মাতৃকাস্তর্গত স্বর হিসাবে, তখন আমর। “প' স্বরের সমবাদী ধার্য 
করিতে হইলেই “স' স্বরকেই গ্রহণ করিতে আইনত: বাধ্য, কিন্ত 
“স' স্বরের বল অপেক্ষ। “গ' স্বরের বল অধিক হওয়ায় “স' স্বরকে 
নিয়মমত বাদীর সমবাদী ধাধ্য করিতে পারি না। যেহেতু “দ' 
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এবং “ন* স্বর উভয়েই সমবলী সেহেতু কেবল মাত্র “স' স্বরকে 
সমবাদী কিরূপে বলিতে পারিব? নিয়মিত রীতিতে “প' বাদী 
এবং গ” সমবাদী এইরূপ সম্বন্ধ হইতে পারে না কিংবা একটি বাদী 
স্বরের জন্য “স' ও “ন” এই ছুইটি স্বরও একত্রে সমবাদী হইতে 
পারিবে না। এব্প প্রথায় বিচার করিলে, যদ্দি গপন মাতৃকার 
'গ” স্বরকে বাদী ধার্য্য করা হয় তখনও সমবাদী ধার্ধ্য করিবার 
কালে ঠিক একই রূপ ক্রটি পাইব। এইরূপ অবস্থায় বাদী স্বরও 
আইনমত ধাধ্য করিতে পারি না। সেই কারণে এইরূপ স্বর- 
সমাবেশকে রাগ কিংব! রাগিণী কোনও আখ্য। দেওয়া যাইবে না। 
আমরা এই প্রকৃতির স্বরসমাবেশ বহু রাগরাগিণীতে পাইতেছি 
কিন্ত নিয়মান্ুগ উপায়ে তাহার বিচার করিতে পারিতেছি না, 
সেইহেতু ইহাকে অশুদ্ধ বল। ছাড়া অন্য উপায় দেখিতেছি ন]। 
অশুদ্ধ উদাহরণ (খ)ট লিখিত স্বরসমাবেশের পরিচয়েও আমরা 
ঠিক একই প্রকার ক্রটি পাইতেছি। এই জন্যই এই প্রকার 
স্বরসমাবেশকেও অশুদ্ধই বলিব। 

আরও এক প্রকার অশুদ্ধ রাগরাগিণীর পরিচয় আমরা 
সচরাচর পাইয়া থাকি । তাহাদের বিচার করিয়া দেখিলে বলা 
যাইবে যে, যদি কোনও স্বরসমাবেশে একটি মাত্র মাতৃকা, তাহা 
পুং হউক কিংবা স্ত্রীই হউক, পাওয়া যায় তবে তাহাকেও অশুদ্ধ 
বলা হইবে । কারণস্বরূপ বলা যাঁয় যে পুরুষ ও প্রকৃতির অস্তিত্ব 
স্বীকার ন। করিলে রূপ ও রসন্থষ্টির ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে । রসই 
সংগীতের প্রাণস্বরূপ এবং এই রসের আদিরস হিসাবে মনীষীরা 
শৃঙ্গার রসকেই ধার্য্য করিয়াছেন। শুঙ্গার রস হইতেই যেহেতু 
অন্যান্য সকল রস স্থষ্ট সেইহেতু শুঙ্গার রসকেই তাহারা আদিরস 
রূপে ধাধ্য করিয়াছেন । এই শৃঙ্গীর রস পুরুষ ও প্রকৃতির লীলাকে 
কেন্দ্র করিয়া স্থষ্ট। অতএব রসোঁপলব্ধির দিক চিস্তা করিয়া বিচার 
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করিলে আমর দুইটি মাতৃকার অস্তিত্ব পৃথক পৃথক রূপে স্বীকার 
করিতে বাধ্য । এই কারণে কোনও রাগ বা রাগিণীতে একক 
কোনও মাতৃকা, তাহা পুং কিংবা স্ত্রী যাহাঁই হউক ব্যবহৃত হইতে 
দেখিলে তাহাকে রসের অসম্পূর্ণতার জন্যই অশুদ্ধ বলিব। অশুদ্ধ 
প্রকারের রাগরাগিণী অর্থাৎ অশুদ্ধ (ক) এবং (খ) প্রকৃতিতে 
ব্লীব হইলেও) তাহাকে কোনও রাগ বা রাগিণীর নামের আখ্যা 
দেওয়া যাইবে না। একক মাতৃকা হইতে যে রাগরাগিণী আমরা 
পাইতেছি তাহাও একই কারণে অশুদ্ধ হইবে । এইরূপ প্রচলিত 
কয়েকটি রাগরাঁগিণীর উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা করিতেছি। 
শ্রীবিষণনারায়ণ ভাতখণ্ডে প্রণীত “হিন্দৃস্থানী সংগীতপদ্ধতি ক্রমিক 
পুস্তক মালিকা”র চতুর্থ ভাগে লিখিত “হিন্দোল”, যাহার ত্বর- 
সমাবেশে আমরা স, গ, ক্ষ, ধ, ন এই স্বর কয়টি পাইয়াছি তাহা 
হইতে মাত্র ধসগ এই একটি স্্রী-মাতৃকা পাই। এ পুস্তকের ৫ম 
ভাগে লিখিত ছুই প্রকারের “মেঘরগ্রনী” পাওয়া যায়। একটির 
স্বরসমাবেশ “স, খ গ, ম, ন” এবং অপরটির “স, খ, গ, ম,ন্ধ, ন”। 
এই দুইটি স্বরসমাবৰেশেরই কোনও মাতৃকা পাওয়া যাইতেছে না। 
আমাদের মনে রাখ! উচিত মাতৃকা মানেই স্বরের সহজ মিল যাহা 
৪ £ ৫ $৬ অনুপাত বিশিষ্ট । যদি রাগরাগিণীতে ব্যবহৃত স্বরগুলির 
পরস্পরের সহিত সন্বন্ধযুক্ত না পাই তবে কিরূপে আমরা সেই 
স্বরসমুহের দ্বারা মনোরঞ্জন করিতে পারি? ইহাকে অশুদ্ধ বলার 
যুক্তিস্বরূপ বলা যায় যে মাতৃকা না পাওয়ায় বাদী, সমবাদী শ্রেণী 
(যাহার বিচার পরে করিয়াছি) ইত্যাদির বিচার করিতে পারিব 
না। আমরা উক্ত পুস্তকেরই ৬ষ্ঠ ভাগে লিখিত “চন্দ্রকৌশের” 
ছুই প্রকারের স্বরসমাবেশ পাইব; একটির স্বরসমুহ “সজ্ঞমধন” 
যাহ! হইতে মধস মাত্র এই একটি মাতৃক পাই। পুর্বেরধাক্ত কারণে 
ইহাকেও অশুদ্ধ বলিব। এ পুস্তকে আরও এই প্রকারের বহু 
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রাগ (তিনি রাগ ও রাগিণীর প্রভেদ করেন নাই ) পাওয়া যাইবে । 
অনুরূপ প্রকারে আমরা বিমল পাটকীর রচিত “অপ্রকাশিত রাঁগ” 
নামক পুস্তক হইতে “শৌভাবরী” “শিবরঞ্জনী”, ধুরপ্রনী” “রাঁজেশ্বরী” 
্দাঝক। হিন্দোল' প্রভৃতির স্বরবিন্তাসগুলি হইতে মাত্র একটি 
করিয়া মাতৃক। পাইবার কারণে তাহাদেরও অশুদ্ধ বলিব । 

মানুষের চিন্তায় এই অশুদ্ধ প্রকৃতির রাগরাগিণীর প্রচলন বা 
সঙ্কলনকে কিছুতেই মধ্যাদা দেওয়া উচিত নহে । যেহেতু শুদ্ধ 
অর্থাৎ যাহাকে বৈদিক যুগের মার্গ এবং অস্ত্যজ যাহাকে বৈদিক 
যুগের দেশী, নাম দিয়! বিচার করিয়াছি বা এঁ ছুই প্রকৃতিগত যে 
সমস্ত রাগ রাগিণী পাওয়া যাইবে তাহ। জানিলেই ( পরিশিষ্টে বলা 
হইয়াছে) কেহ আর অশুদ্ধ প্রকৃতির রাগ রাগিণীর সম্বন্ধে চিন্তাও 
করিতে পারিবেন না। ভারতীয় সংগীতে মার্গপ্রকার, যাহা শুদ্ধ বলয়! 
কথিত, এবং দেশী প্রকার, যাহা অন্ত্যজ বলিয়া কথিত, এইরূপ 
রাগ রাগিণীর সংখ্যা ৫ কোটিরও বেশী । ভারতীয় সংগীতের রাগ 
রাঁগিণী যখন এতগুলি তখন আর অশুদ্ধ রাগ রাগিণীর পরিবেশনের 
কোনও প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি না। এই অশুদ্ধ 
প্রকারের রাগ রাঁগিণী হয়ত ২1৪ শতও হইতে পারে এবং মনে হয়, 
ধাহারা এই প্রকৃতির রাঁগ রাগিণীর প্রচলন করিয়াছেন তাহার! 
নিশ্চয়ই ভারতীয় সংগীতের এইরূপ বিরাট সংস্কৃতির বিষয় 
একেবারেই অজ্ঞ ছিলেন। আমার এই মতের সমর্থন অবশ্যই 
সংগীতপিপান্থ জনসাধারণের চিন্তা এবং বিচারবুদ্ধির উপর নির্ভর 
করে। 

যে স্বরসমাবেশের সহায়তায় বা সাহায্যে শুদ্ধ ও অস্ত্যজ 
প্রকৃতির রাগ রাগিণীর পৃথক করিবার প্রথার বিচার করা হইয়াছে, 
তাহ। বর্তমানে প্রচলিত “মালল্রী” নামক রাগিণীর স্বরসমাবেশ। 
“মালগ্রীতে” বর্তমানে “সগপন” এই চারিটি ব্বর ব্যবহৃত । অবশ্য 
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অন্য মতও পাওয়া যায়, যাহার আলোচনা পরে করিয়াছি । 
৪ $ ৫; ৬ এই অন্পাতে আমরা একটি সপ্তকে এই চারিটি স্বরই 
পাইয়াছি। স্বরসংখ্য। অল্প থাকায় সহজেই এই পদ্ধতিটি বুঝিতে 
পারা যাইবে। এই একই রীতিতে ষাড়ব, ওড়ব, সম্পূর্ণ প্রতিটি 
জাতির স্বরসমাবেশের বিচার করা যাইবে । 

বিচারকালে “আলংকারিক” শব্দটি ব্যবহার করিয়াছি । যে 
স্বর, স্বভাবতই স্বরসমাবেশে ব্যবহৃত, কিন্তু মাতৃকা গঠনে কোনও 
রূপ সহায়তা করে না, তাহাকেই “আলংকারিক” স্বর বলিয়াছি 
অর্থাৎ যে স্বর হইতে কোনও মাতৃক! স্থষ্ট হইবে না, অথচ স্বর- 
সমাবেশে ব্যবহ্গত। এইরূপ স্বর, মাতৃকার এবং তাহার জোড়- 
মাতৃকাঁর সহিত ছুইটি পর্য্স্ত হইতে পারে। 

রাগরাগিণীর শ্রেণী বিচারকালে মাতৃকার প্রয়োজন কত 
বেশী তাহা বুঝিতে পারিব। মাতৃক1 ব্যতীত অন্য কোনও 
উপায়ে শ্রেণীর এইরূপ ধারাবাহিক বিচার করা সম্ভব নহে। 
সংগীতরত্বাকর, সংগীতপারিজাত, বৃহদ্দেশী, সংগীতসময়সার, সংগীত- 
মকরন্দ, রাগতরঙ্গিণী, হৃদয়কৌতুক ও হৃদয়প্রকাশ, রাগবিবোধ, 
রাগতত্ববিবোধ প্রভৃতি পুস্তক প্রণেতাগণও শ্রেণী সম্বন্ধে 
এইরূপ নিয়মান্ুগ প্রথায় বিচার করিয়াছেন কিনা তাহা জানা 
নাই। সকলেই এক প্রকার উক্তি করিয়া গিয়াছেন, যাহা 
পূর্ববেও বলিয়াছি এবং পুনরায় বলিতেছি। এ সমস্ত পুস্তক 
প্রণেতাগণের পুস্তক হইতে আমর! তিনটি মাত্র শ্রেণী পাইয়াছি, 
একটি শুদ্ধ, ২য়টি সাল্ক বা সালগ, ৩য়টি সক্কীর্ণ। পুস্তক 
প্রণেতাগণ শুদ্ধ শ্রেণীর পরিচয়দানে বলিয়াছেন যে, যে ত্বর- 
সমাবেশে বা রাগ রাগিণীতে অন্য কোন রাগ রাঁগিণীর মিশ্রণ হয় 
নাই। এই শুদ্ধ পরিচয়ে আমরা জানিয়াছি যে, যে রাগ বা 
রাগিণী অপর কোন রাগ বা রাগিণীর সাহায্য ব্যতিরেকেই নিজ 
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রূপ প্রকাশে সক্ষম । সালগ বা সালঙ্ক পরিচয়ে তাহার! বলিয়াছেন 
যে, যে রাগ বা রাঁগিণী ২টি রাগ বা! রাগিণীর মিশ্রণ হইতে স্থষ্ট। 
সঙ্গীর্ণ শ্রেণীর রাগরাগিণীর সম্বন্ধে তাহার! বলিয়াছেন যে, যে রাগ 
বা রাগিনী তিন বা! বছর মিশ্রণ হইতে জাত। এই প্রকার শ্রেণী- 
পরিচয় হইতে আমরা কিরূপে জানিব কোন্‌ রাগ বা রাগিণীর 
সহিত কোন্‌ রাগ বা রাগিণী মিশ্রিত? এই মিশ্রণ-রীতিকে 
জানিবার জন্য কোনও নির্দেশ কেহই আমাদের জন্য লিপিবদ্ধ 
করেন নাই। 

এখন এই তিনটি অর্থাৎ শুদ্ধ, সালঙ্ক এবং সক্কী্ণ, শ্রেণী হইতে 
আমরা নয়টি বিভাগ পাইব। এই নয়টি বিভাগের নাম দিয়াছি 
যথাক্রমে উত্তম প্রকৃতির শুদ্ধ, মধ্যম প্রকৃতির শুদ্ধ, অধম প্রকৃতির 
শুদ্ধ, উত্তম প্রকৃতির সালঙ্ক, মধ্যম প্রকৃতির সালঙ্ক, অধম প্রকৃতির 
সালম্ক, উত্তম প্রকৃতির সক্কীর্ণ, মধ্যম প্রকৃতির সঙ্কীর্ণ এবং অধম 
প্রকৃতির সন্কীর্ণ। স্ব সমেত আমরা এই নয়টি শ্রেণীর বিচার- 
কালে যে সমস্ত স্বরসমাবেশের সাহায্যে বিচার করিয়াছি তাহা 
বর্তমানের প্রচলিত রাগরাগিণী । 

শ্রেণীবিচার যাহা কর! হইতেছে তাহা বৈদিক তথ! প্রীচীন 
যুগেরও কোন পুস্তক প্রণেতারা করিয়াছেন কিনা জানা নাই। 
মাতৃকার সাহায্যে ধারাবাহিক রীতিতে কিরূপে শ্রেণীর এই বিভিন্ন- 
রূপের বিচার করিয়াছি তাহা! আলোচনা এবং উদাহরণগুলি হইতেই 
জানা যাইবে । সুত্র এবং উদাহরণ সহ প্রতিটি শ্রেণীর বিশদ 
আলোচন! করিতেছি । 

একই গোত্রীয় মাতৃকা অর্থাৎ ১টি স্বর হইতে প্রাপ্ত ২টি মীতৃকা 
একত্রে ১ জোড় ইহা পুবের্ব বলিয়াছি। এইরূপ প্রকৃতিসম্পনন 
১ জোড় মাতৃকার দ্বারা স্থষ্ট রাগরাগিণীকে অর্থাৎ একই স্বরের 
১টি মাতৃক! এবং তাহার স্বাভাবিক জৌড়-মাতৃকা হইতে যে রাগ 


৯০ ত্রয়ীন্থরে ভারতীয় সংগীত 


বা রাগিণী স্ষ্ট তাহাকেই শুদ্ধ প্রকৃতির রাগ বা রাগিণী বলা 
যাইবে। 

২টি স্বর হইতে প্রাপ্ত ৩টি মাতৃকার ২ জোড় কিংবা ৪টি 
মাতৃকার ২ জোড় মাতৃকাঁর দ্বারা স্থষ্ট রাগরাগিণীকে সালঙ্ক বা 
সালগ শ্রেণীর রাগ বা রাগিণী বল! যাইবে। 

২ জোড়া মাতৃকা অপেক্ষা অধিক মাতৃকার দ্বার! স্ষ্ট রাগ বা 
রাগিণীকে সঙ্কীর্ণ শ্রেণীর রাগ বা রাগিণী বল! যাইবে । 

প্রাচীন তথা বৈদিক যুগের শ্রেণীর সম্বন্ধে আলোচন] পূর্বেই 
করিয়াছি । মাতৃকার সাহায্যে শ্রেণীবিচারও ঠিক প্রাচীন বা 
বৈদিক মতের পরিপৌষক | বৈদিক বা প্রাচীন যুগের আলোচনায় 
বলিয়াছি যে, যে রাগরাগিণীতে অন্য কোনও রাগরাগিণীর মিশ্রণ 
নাই ব! পাওয়া যাইবে না তাহাই শুদ্ধ, যে রাগরাগিণীতে অপর 
একটি রাগ বা রাগিণীর মিশ্রণ হইয়াছে তাহা সালগ বা সালঙ্ক, 
যে রাগ বা রাগিণীতে তিন বা বহু রাগরাগিণীর মিশ্রণ পাওয়া 
যায় তাহাই সঙ্কীর্ণ। কি করিয়া রাগ বা! রাগিণীর মিশ্রণ প্রথাটি 
জান৷ যাইবে তাহা! কেহ বলিয়াছেন কিন! জানা নাই। মাতৃকার 
সাহায্যে যে বিচার করিয়াছি তাহা ধারাবাহিক, নির্ভরযোগ্য 
এবং যুক্তিপূর্ণ। মাতৃকাঁর সাহায্যে যে বিচার পাঁওয়া যাইবে 
তাহার মধ্যে মতামতের কোন অবকাশ নাই। ১টি জোড়- 
মাতৃকাঁর সমন্বয়ে স্থষ্ট অর্থাৎ যাহাতে অপর কোনও মিশ্রণ নাই 
তাহাই শুদ্ধ, ২ জোড়ার মাতৃকাঁর সমন্বয়ে স্থষ্ট অর্থাৎ যাহাঁতে 
অপর একটির মিশ্রণ হইয়াছে, তাহ! সালগ বা সালঙ্ক, এবং 
যাহাতে ২টির অধিক জোড়া-মাতৃক। পাঁওয়া যাইবে তাহাই 
সঙ্কীর্ণ শ্রেণীর রাগ বা রাগিণী হইবে । ২টির অধিক জোড়- 
মাতৃকা! অর্থাং তিন জোড়া মাতৃক1 অর্থে ৩টি, ৪ জোড়া অর্থে 
৪টি এই প্রকার মিশ্রণ বল! যাইতেছে । এখন মিশ্রণের 


বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সংগীত ৯১ 


মান নির্ণয় করিয়া সুত্র ও উদাহরণ সহ প্রতিটি শ্রেণীর ব্যাখ্যা 
করিতেছি । 


উত্তম প্রকৃতির শুদ্ধ শ্রেণী । 


সূত্র (১) ঃ-_একটি স্বরেরই পুং এবং স্ত্রী-মাতৃকার সমন্বয়ে স্থষ্ট 
রাগ বা রাগিণী। 

উদ্দাহরণ £-(১) “সরন্ষপন”_পনর (পুং)-নরক্গ (জ্ত্রী)। 
“প” স্বর হইতে প্রাপ্ত মাতৃকা ৷ ২ 

(২) “সরমপণ”__প্রণর (ত্ত্রী)-পরম (পুং)। “প” স্বর হইতে 
প্রাপ্ত মাতৃকা। হি 

(৩) “সগপন”- সগপ ( পুং)-গপন (কজ্ত্রী)। “স” স্বর হইতে 
প্রাপ্ত মাতৃকা । নং ্া 

(8) “সরমধ”_ রমধ (কভ্ত্রী)-মধস (পুং)। “র" স্বর হইতে 
প্রাপ্ত মাতৃকা। টি ডা 

সূত্র ২) £-_একটি স্বরেরই পুং এবং স্ত্রী-মাতৃক1 এবং তাহার 
সহিত একটি আলংকারিক স্বর । 

উদ্দাহরণ £_(১) “সরগপধ”__ ধ্সগ (জ্ত্রী) - সগপ (পুং)। থে? 
স্বরের পুং এবং স্ত্রীমাতৃকা। অলংকার। 

(২) “সরমপধ”রমধ (ক্ত্রী)-মধস (পুং)। 'র স্বরের 
মাতৃকা। প' অলংকার। ২ 

(৩) সগমধন--মধস (পুং)-ধসগ (স্ত্রী)। “ম' স্বরের 
মাতৃকা। নি, অলংকার। 

এখন মধ্যম প্রকৃতির শুদ্ধ শ্রেণীর পরিচয় দেওয়। হইতেছে। 

সুত্র ঃ_ একটি স্বরেরই পু এবং স্ত্রী-মাতৃকার সহিত ২টি 
আলংকারিক স্বর । 


৯২ ত্রয়ীস্বরে ভারতীয় সংগীত 


উদ্বাহরণ £_(১) “সগমধণন” _মধস (পুং) - ধ্সগ (জ্্রী)। 
ম" স্বর হইতে প্রাপ্ত মাতৃকা। “৭ “ অলংকার । 

(২) “সঞগন্গপন”__ স্গপ (পুং) - গপন (স্ত্রী)। “স” স্বর 
হইতে প্রাপ্ত মাতৃকা। এ” দ্ধ" অলংকার 

এখন অধম প্রকৃতির শুদ্ধ শ্রেণীর বিচার করিতেছি । 

সূত্র () $__একটি স্বরের পুং কিংবা স্ত্রী যেকোনও ১টি এবং 
অপর স্বরের পুং কিংবা স্ত্রী যেকোনও ১টি মাতৃকার জোড়ে স্ষ্ট। 

উদ্দাহরণ ৪__“সঞগপদ”_( স) দা? (পুং) এবং (খ) 
খগদ (ত্ত্রী)। “স? হইতে পুং এবং হইতে স্ত্রী মাতৃকা প্রাপ্ত। 

স্ৃত্র ২) £_একটি স্বরের পুং এবং স্ত্রী-মাতৃকার সহিত অন্য 
কোনও একটি স্বরের একটি মাতৃকাঁ, এবং তাহার সহিত কোনও 
আলংকারিক স্বরও থাকিতে পারে। 

উদাহরণ ₹_(১) “সখগন্ষধন”__(ন্ধ ) ক্ষধখ। (জ্ত্রী) - ধখগ 
€( পুং ১ (ধ)ধসগ একক মাতৃকা। ২ 5 

(২) 'সরমপণন'__(প) পণর (স্ত্রী)- পরম (পুং), (প) 
পনর একক মাতৃকা। 

৩) সজ্ঞগমপণ--(স) সঙ্ঞপ (স্ত্রী 178 
সগপ একক মাতৃকা* এবং “ম' অলংকার । 

5 সূত্র (৩) ₹_একটি স্বরের পুং কিংবা স্ত্রী এবং অপর স্বরের পুং 
কিংবা! স্ত্রী-মাতৃকার সহিত একটি আলংকারিক স্বর। ইহা ১নং 
সুত্রলিখিত রূপের সহিত অলংকার যুক্ত । | 

 উদ্দাহরণ £-_“সখগপদণ”__(স) সগপ (পুং) খে) খগদ (স্ত্রী), 
“ণ' অলংকার । ৯. 

এখন উত্তম প্রকৃতির সালঙ্ক শ্রেণীর ব্যাখ্য। করিতেছি । 

সূত্র ঃ__২টি স্বর হইতে প্রাপ্ত তিনটি মাতৃকার ২ জোড় যাহার 
পরস্পর সঙ্ঞ, জগ; হী সম্বন্ধবিশিষ্ট । 


বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সংগীত ৯৩ 


উদ্দাহরণ ৪__-“সজ্ঞমপদ”--( দ) দসজ্ঞ ( পুং) -সজ্ঞপ (ভ্ত্রী); 
(ম) মদস (স্ত্রী) দসজ্ (পুং)। মাতৃকা পাওয়া যাইতেছে 
মদস-_দসজ্র__সজ্ঞপ এই ই তিনটি, যাহা “ম" ও “দ"ত্বরের মাতৃকা এবং 
স্বাভাবিক জোড়। মাও ও “দ' সঙ্ঞ, ত্র? তি সগ, বি 
পি সম্বদ্ধবিশিষ্ট । “দ" স্বরের জৌড়ি-মাতৃকা 'স" স্বরের মূল ল-মাতৃকা 
এবং “ম” স্বরের জোড়-মাতৃক! “দ" স্বরের মূল-মাতৃকা । 

এখন মধ্যম প্রকৃতির সালক্কের পরিচয় দিতেছি । 

সুত্র (১) £_ ২টি স্বর হইতে প্রাপ্ত তিনটি মাতৃকার ২ জোড় 
যাহা পরস্পর সঙ্ঞ, সগ ও অপ সম্বন্ধ সম্পন্ন এবং তাহার সহিত ১টি 
আলংকারিক স্বর। 1. 

উদ্ণাহরণ (১) £-_“সরগমপন" _সগপ - গপন, গপন -পনর; “ম? 
অলংকার । “স' স্বরের মূল-মাতৃকা স সগপ, স, জোড়-মাতৃকাঁ গপন 
এবং “গ' স্বরের মূল-মাতৃকা গপন, জোড়-মাতৃকা পনর। “স হইতে 
সগপ, হইতে গপন, “প' * হইতে পনর। এই স্বরগুলি অর্থাৎ 
যাহাহইতে মাতৃকাগুলি পাইয়াছি তাহাদের সম্বন্ধ গ'ও হি সজ্ঞ, 
'সওগ' -সগ, স'ওপ_নসপ। 

-উদ্দাহরণ রণ (২) £-“সরজ্ঞগমধ _( র)- রমধ - মধস-ং ম), ধ্াগা 
(ধ),জ্ঞ অলংকার । রমধ - মধস - ধ্সগ এই তিনটি মাতৃকা 
“র? ও “ম*স্বরের অর্থাৎ “র" স্বরের রমধ - মধস এবং “ম” স্বরের মধস- 
ধসগ | এখন “র” স্বরের মূল-মাতৃকার জোড় “ম' ম্বরের ম্‌ল- 
মাতৃকা এবং “ম” স্বরের মূল-মাতৃকার জোড় ধ' স্বরের মূল- 
মাতৃকা। “র'ওম' স্বর সম্বন্ধে সঙ্ঞ, ম'ও“ধ' স্বর সম্বন্ধে সগ এবং 
র'ওধ স্বর সম্বন্ধে সপ। ক 

সূত্র (২) একই স্বরের ২ জোড়া মাতৃকা হইতে প্রাপ্ত রাগ 
এবং রাগিণী। 


৯৪ ত্রয়ীম্বরে ভারতীয় সংগীত 


উদ্দাহরণ ৪--সজ্ঞর্ষপদন'_-( দ ) দসজ্ঞ - সজ্ঞ, (পদ) দনজ্ঞ- 
নজ্তন্ধ। “দ' স্বরের স্বাভাবিক মাতৃকা দস এবং বইজোড় সজ্ঞপ অর্থাৎ 
সগপ সম্বন্ধে এবং দনজ্ঞ-নজ্ঞন্ম এই মাতৃকা এবং জৌড় সজ্ঞপ 
সম্বন্ধে । 

সূত্র (৩) 2 ছুইটি স্বরের ২ জোড়া মাতৃকা হইতে স্থষ্ট রাঁগ 
এবং রাগিণী। 

উদ্দাহরণ ;_-“সঞগন্গপধ'_(দ্ধ) ন্ধ। - ধঞ্গ, (ধে) ধসগ- 
সগপ। নি ন 
সূত্র ৪) 2 উত্তম প্রকৃতির সালঙ্ক শ্রেণীর সহিত ২টি কিংবা! 
মধ্যম শ্রেণীর সালক্কের সহিত ১টি আলংকারিক ব্বরযুক্ত। 

উদ্দাহরণ €১) $__“সরজ্ঞমধণন'-_(র) রমধ - মধস, (৭) পরম - 
রমধ, '্ও'ন” আলংকারিক স্বর। “র'ওপণ হইতে যে তিনটি 
মাতৃকা পাইলাম যাহার পরস্পর “র'ও“ম' -সঙ্ঞ, "ওর, - সগ,এবং 
'ণওম”-সপ। এইটি উত্তম প্রকৃতির সালঙ্ক শ্রেণীর রীতি এবং 
“্' ও “ন” এই ছুটি অলংকার । 

উদ্বাহরণ (২) £__-'সঞগন্ষপধণ-- (ক্ষ) ন্ষাধ - ধঝগ, (ধ) 
ধসগ -সগপ। “৭ স্বর অলংকার । ইহাকেন্ত মধ্যম প্রকৃতির 
সালঙ্ক শ্রেনী বলা যাইবে । 

সূত্র ৫) ৫-_ছুইটি ভিন্ন স্বর হইতে প্রাপ্ত ২ জোড়া মাতৃকার 
সহিত ১টি অলংকার । 

উদ্দাহরণ ই _“সঞগন্মপদন'_-(স) সগপ - গপন, (খ) খগদ - 
গদন। ন্দমা অলংকার । 75 টি 
এখন অধম প্রকৃতির জালঙ্ক শ্রেণীর নূত্র ও উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা 
করিতেছি । 

সূত্র (১) £--১টি স্বরের পুং ও আ্্রী-মাতৃকা' এবং অন্য ২টি স্বরের 
ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির ২টি মাতৃক1। 
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উদ্দাহরণ 2--“সরগন্ষপধণ” (ধ) ধ্সগ - সগপ। (প) পণর স্ত্রী) 
(র) রক্ষধ (পুং)। “প? হইতে ১টি এবং “র হইতে ১টি? এই ২টি 
ভিন্ন প্রকৃতির মাতৃকা | 

সূত্র (২) £-২টি স্বর হইতে প্রাপ্ত ৩টি মাতৃকার ২ জোড় ও 
মাতৃকায় ব্যবহৃত স্বরের ভিন্ন প্রকৃতির একক কোনও ১টি মাতৃকা। 

উদ্বাহরণ ৫১) 2--“সজ্ঞমপদন”__(ম) মদস - দসজ্ঞ, (দ দসভ্- 
সভ্ভপ, (দ) দনজ্ঞ। “ম'ওপ্দ এই ২টি স্বর হইতে প্রান্ত মদস - দস 
সজ্ঞপ অর্থাৎ তটি মাতৃকার ২ জোড় এবং “দ" স্বর হইতে প্রাপ্ত ভিন্ন 
প্রকৃতির ১টি একক মাতৃকা! দনজ্ঞ। 

উদ্দাহরণ ৫২) ৪__“সরমপধণন?__(প) পণর,- গরম, (ণ) ণরম - 
রমধ, (প) পনর । “প"ও এই ২টি স্বর হইতে প্রাপ্ত পণর- শরম- -রমধ 
অর্থাৎ ৩টি মা মাতৃকার ২ জোড় এবং "প" স্বর হইতে প্রা্ত ভিন্ন 
প্রকৃতির ১টি একক মাতৃকা পনর। 

সূত্র ৩) £২টি স্বর হইতে প্রাপ্ত ৩ জোড়া মাতৃকার সহিত 
১টি আলংকারিক ব্বর। 

উদাহরণ £_“সঞগমন্ষপদ্ণন'__(স) সগপ - গপন, (খে) খগদ - 
গদন, (খ) খমদ-মদস। “কষও৭' আলংকারিক স্বর ।হুটি স্বরও হইতে 
পীরে। 'সওঝ' হইতে ৩ জোড়া মাতৃক। এবং 'ক্ষা'ওণ” আলংকারিক 
স্বর। 

সূত্র ৫) 2২টি ত্বর হইতে প্রাপ্ত মাতৃকার ২ জোড় এবং 
অন্য ১টি একক মাতৃকা। 

উদ্দাহরণ £-_-“সজ্ঞগমপদন”_(স) সগপ - গপন, (ম) মুর 
দসজ্ঞ, (দ) দনজ্ত। “স' স্বর হইতে ২টি মাত মাতৃকাঁর ১ জোড়; “মা 
স্বর হইতে ২টি মাতৃকার ১ জোড়, “দ" স্বরের ১টি এককমাতৃকা । 

সৃত্র ৫) £--৩টি স্বর হইতে প্রাপ্ত ২ জোড়া মাতৃকার সহিত 
২টি আলংকারিক স্বর । 
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উদ্দাহরণ 2 “সগমন্ষপধণন'__(স) সগপ - গপন, (ম) মধস - 
ধসগ, (ধ) ধসগ - সগপ, “্ষওণ' অলংকার । 


এখন উত্তম সঙ্কীর্ণ শ্রেণীর আলোচনা করিতেছি £ 

সূত্র (১) £__৩টি স্বরের ৪টি মাতৃকার ৩ জোড়, তাহার সহিত 
১টি আলংকারিক স্বর । 

উদ্দাহরণ (১) £--'সরগপধন”_(ধ) 89 সগপ, (স) সগপ - 
গপন, (গ) গপন,- পনর, ৩টি স্বর “ধ", «সচ গ? ; ) মাতৃকা ৪টি ধস ধ্সগ, 
সগপ, গপন, পনর এবং বং জোড় ৩টি, যথা _ধসগ - দ্গপ ১ জোড়, 
সগপ - গপন ২ জোড় এবং গপন - পনর ৩ জৌড়। 

উদাহরণ (২)  এসগমন্মপধন হম) মধস - ধসগ, (ধ) ধসগ - 
সগপ, (স) সগপ.- গপন। “ম* ধা" এবং “দি” তিনটি স্বর, মাতৃকা কাঁ৪টি 
মধস, ধসগ, স্গপ ও ও গপন এবং জোড় তিনটি মধস - ধ্সগ, 
সগপ - গলন, ধন্গগ - সগপ এবং ক্ষ” অলংকার । 
উদাহরণ (৩) £_“রজ্ঞমপণ'__(স) সন্রপ - জ্ঞপণ, (জ্ঞ) 
জ্তপণ- পণর, (প) পণর - গরম, “স জ্ঞ” ও “প্‌ এই ৩টি স্বর, সঙ্ঞপ 
জ্পণ, পনর, গরম, , মাতৃকা ৪টি, সপজ্ঞ - জ্ৰপণ, জ্তপণ - পণর, 
পণর - ণরম রর্স এই তিন জোড় । 


এখন মধ্যম সঙ্কীর্ণ শ্রেণীরআলোচন। করিতেছি £ 

সূত্র £_(১) ব্যবহৃত স্বর হইতে প্রাপ্ত মাতৃকাগুলির স্বাভাবিক 
জোড় পাওয়া যাইবে । 

উদ্বাহুরণ £_(১) “সরগমপধন' _সগপ - গপন, রমধ - মধস, 
গপন - পনর, মিরা ধসগ ; ধসগ - সগপ। গপ, রমধ, গপ্ন, 
মধস, পৃনর, ধ্সগ এই ৬টি মাতৃকার স্বাভাবিক জোড় পাওয়া! 
গিয়াছে । 
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উদ্দাহরণ €২) £_-সরজ্ঞমপদণ'__সজ্ঞপ-জ্ঞপণ, জ্ঞপণ-পণর, 
মদস-দসজ্ঞ, পণর-ণরম এবং দসজ্ঞ-স্ঞপ। স্ভঞপ, ভ্রপণ, মদস, 
পণর, দস ও পরম বরই ৬টি মাতৃকারই ৫ জোড় আছে।_ 

সূত্র (0২) ব্যবহৃত স্বরসং্যা সমান সমান হইবে এবং 
স্বাভাবিক ভাবেই প্রত্যেক মাতৃকার পুং ও স্ত্রী-মাতৃকা হিসাবে 
জোড় পাওয়া যাইবে । 

উদ্বাহরণ £--“সরগমন্ধপধন'__(স) সগপ, (র) রমধ, (গ) গপন, 
(ম) মধস, (প) পনর, ধে) ধসগ, (ন) নরক, (র) ন্াধ। ৮টি স্বর 
হইতে ৮ মাতৃকাঁ। | স্বাভাবিক জোড়গুলি সগপ-গপন, রমধ-মধস, 
গপন-পনর, মধস-ধসগ, পনর-নরন্ম, ধসগ-সগপ, নরন্ষ-রন্ধর্য। ৮ 
স্বর হইতে ৮টি মাতৃক! এবং পু স্তর হিসাবে স্বাভাবিক জোঁড়। 

এখন অধম সন্কীর্ণ শ্রেণী সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি 

সুত্র £ব্যবহ্ৃত স্বরের মাতৃকার স্বাভাবিক পুং ও স্ত্রী-জোড় 
পাইবার পরেও যদি কোনও মাতৃকা একক অর্থাৎ জোড়বিহীন 
কিংবা ভিন্ন প্রকৃতির জৌড় অর্থাৎ ১টি স্বরের পুং ও অন্য স্বরের 
সত্রী-মাতৃকাঁর জোড় হইতে স্থষ্ট হয়। 

উদ্বাহরণ £--“সরজ্ঞমপধণন 'সজ্জপ-জ্ঞপ৭, রমধ-মধস, জ্ঞপণ- 
পণর, পণর-ণরম, পরম-রমধ; পনর মাত্র একক মাতৃকা, অন্ন 
সমস্ত মাতৃকার স্বাভাবিক বে জোড় পাঁওয়া গিয়াছে । 

মাতৃকার গুণাবলীর পরিচয়ে আমর! ১১ প্রকার গুণের আলোচন৷। 
করিয়াছি। আমরা এই পর্যন্ত মাতৃকার গুণাবলী দ্বারা রাগ- 
রাঁগিণীর গঠন, পৃথক পৃথক রূপে সনাক্তকরণ, রাগ-রাগিণীগুলির 
বিভেদ নিরূপণ, অস্ত্যজ রাঁগ-রাঁগিণী, যাহা বৈদিক যুগে দেশী নামে 
কথিত, তাহার পথকীকরণ, রাগ-রাগিণীর শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার, রাগ- 
রাগিণীর মিশ্রণের মান নির্ণয়ন পর্্যস্ত আলোচনা করিয়াছি। 

৭ 


৯৮ ্রয়ীস্বরে ভারতীয় সংগীত 


আলোচনা অধ্যায়ে আমরা মাতৃকার সাহায্যে বাদী, সমবাদী তান 
গঠন, গ্রচলিত রাগ-রাগিণীর ক্রটি সংশোধন এবং সংখ্যা নিরূপণ 
কিরপে করা যাইবে তাহার আলোচনা করিব। আলোচনাধ্যায়ের 
আরম্তভে বা প্রথমেই যে সমস্ত বিষয়ের আলোচন! করিব তাহা 
বৈদিক তথা প্রাচীন যুগের মনীষী এবং অধুনা যুগের তথাকথিত 
পণ্ডিতগণের মতামত সম্বন্ধীয় । 

শ্রেণীর বিচারকালে এক একটি শ্রেণীর অন্তর্গত কয়েক প্রকার 
স্বরসমাবেশ আমর! পাইয়াছি। সেই প্রকৃতির স্বরসমাবেশগুলির 
পৃথক পৃথক সূত্র এবং উদাহরণ দ্বারা পৃথক পৃথক বিচাঁর করিয়াছি । 
এইগুলিরও পৃথক পৃথক নাম দেওয়া যাইতে পারে । পুথক নামের 
বিশেষ প্রয়োজনবোধ ন! করায় একই প্রকৃতিগত কত প্রকার 
বিভেদ হইতে পারে তাহাই কেবল বলা হইল। নতুবা যে যে 
শ্রেণীর মধ্যে ২৩৪টি করিয়৷ স্থত্র বা উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে 
তাহাদেরও পৃথক নামকরণ করা যাইবে । 


আলেলাো্ম্নাপ্্যাল্ি 


স্বর সম্বন্ধে, প্রাচীন অর্থাং বৈদিক এবং আধুনিক, মতামত- 
এর বিষয় বহু তথ্য লিখিত হইয়াছে তথাপিও একটি সংক্ষিপ্ত 
আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করি । প্রথম স্বর কোন্টি? বৈদিক 
যুগে মার্গসংগীতে “ম”-কে ১ম স্বর বল! হইয়াছে । তাহাকে 
এত বেশী মর্য্যাদা দেওয়া হইয়াছে যে স্বয়ন্তু ব্যতীত আর অন্য 
কোন নামে তাহাকে পরিচিত করা যাঁয় নাই। আমার মতামত 
১ম স্বর সম্বন্ধে পৃব্রেই বলিয়াছি। যে কম্পন হইতেই স্বর, 
সেই কম্পনসংখ্যা তাহাদের স্বয়ন্তু নামধারী “ম” স্বরের কত 
তাহা তাহারা বলেন নাই । মনে হয়, আমর! যেমন বর্তমানে 
ষড়জ গ্রামের ১ম স্বর “স' বলি, তাহারাও তেমনি মধ্যম গ্রামের 
১ম স্বরকে “ম' বলিয়াছেন । প্রাচীন পণ্ডিতগণের মতানুসরণ করিয়। 
আমি “ম' বা স্বয়স্তু অপেক্ষা আমাদের বর্তমানের ষড়জ গ্রামের 
গ' স্বরকে অনেক বেশী মূল্যবান স্বর মনে করি। এই গ' 
স্বরের মূল্য এবং মধ্যাদা! ভারতীয় সংগীতের মূল মন্ত্র এবং বীজ। 
এই গা" স্বর দ্বারা আমরা ভারতীয় সংগীতের বনু গুণাবলী 
বিশ্লেষণ করিয়াছি। 

এখন বৈদিক যুগের কথিত “গ্রাম” শব্দটির আলোচনা করিতেছি। 
গ্রামের সংজ্ঞা পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে । বৈদিক কিংবা প্রাচীন 
যুগেও এই *গ্রাম” শব্দটির প্রচলন ছিল তাহা জানিয়াছি। 
পুরাকালে গ্রাম যে অর্থে ব্যবহৃত হইত বর্তমানে সেই অর্থে 
ব্যবন্ৃত হয় না। বৈদিক যুগে আমরা ষড়জ, গান্ধার ও মধ্যম 
এই তিন গ্রাম পাইয়াছি। বর্তমানে আমরা গ্রাম বলিতে উদারা, 
মুদারা, তারা ব! মন্ত্র, মধ্য ও তার এই তিনটি স্থান পাইতেছি। 
এইরূপ হইবার কারণ কি হইতে পারে? কোন্‌ মতটি নিভূলি 
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বা যুক্তিযুক্ত তাহার আলোচনা! করিতেছি । বৈদিক যুগে মধ্যম 
ইত্যাদিকে গ্রাম নামে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। পৌরাণিক 
যুগে অর্থাৎ বায়ুপুরাণে তিনশত অলংকারের মধ্যে স্থান, বর্ণ, 
অলংকার, মন্দ্র, মধ্য, তার ইত্যাদির আলোচনা করা হইয়াছে। 
গ্রাম অর্থে কোন্টিকে অর্থাৎ ষড়জ, গান্ধার, মধ্যম না মন্ত্র, মধ্য, 
তারকে প্রকৃত আখ্যা দেওয়া যাইবে তাহার আলোচনা করিতেছি । 
প্রথমে বল! হইয়াছে যে প্রাচীন যুগে লোকপিতামহ 'ব্রহ্ধা? 
নারদ, ভরত, হুহু, তুম্বুরু, ও রম্তা এই পাঁচজনকে সামবেদ হইতে 
সংগীত আহরণ করিয়। বেদ বিধানে শিক্ষা দেন। আমর! নিশ্চয়ই 
মনে করিতে পারি যে এই পাঁচজনের কথস্বর একই প্রকৃতির 
ছিল না। তাহাদের কণ্ঠের ধ্বনি বা স্বরের মাপের অনুপাতে 
প্রীরম্তিক স্বর হিসাবে কাহাকেও প্রাচীন যুগের কথিত বা 
স্থিরীকৃত মধ্যম, কাহাকেও বা গান্ধার এবং কাহাকেও হয়তো 
ষড়জ হইতে মেরু ধার্য করিয়া শিক্ষা দিয়াছিলেন। বর্তমানেও 
আমরা কি এইরূপ রীতি পাইতেছি না? মানবের কথন্বরের 
প্রকৃতি বিভিন্ন প্রকার। সেইজন্যই কণ্ঠস্বরের পরিমাপের অনুপাতে 
ষড়জ ব৷ প্রারস্তিক স্বর নির্বাচন করা হইয়! থাকে । তৎকালেও 
এইবূপই হইয়াছিল মনে করিতে পারি। প্রারস্তিক স্বর বা 
ষড়জ যথাযথভাবে কথম্বরের প্রকৃতি অনুযায়ী ধার্য করা না 
হইলে কণ্ঠম্বরের মাধুর্য্য এবং স্বাভাবিকত্ব নষ্ট হইয়া কণ্ঠম্বরের 
তথা শরীরের নানারূপ ক্ষতি হইতে পারে । এই কারণে প্রাথমিক 
স্বর অত্যন্ত চিন্তা করিয়। বিচক্ষণতার সহিত ধাধ্য করা উচিত। 
পুস্তক রচয়িতাগণ এবং প্রাচীন মনীষীগণ "গ্রাম শব্দের অর্থ 
করিয়াছেন, মুচ্ছনা ও শ্রুতির সমগ্টি। ইহা হইতে আমর! নিশ্চয়ই 
মনে করিতে পারি, তাহারা একটি মাত্র স্বরের মুচ্ছনা এবং 
শ্রুতির সমষ্টি হইতে “গ্রাম রাগ” স্থষ্টি করেন নাই। গ্রাম রাগ 
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বলিতে আমরা আরও একটি বিষয় চিস্তা করিতে পারি। সাধারণের 
মধ্যে ব্ুলভাবে প্রচারিত কোন একটি রাগ বা গীতিরপকেও 
গ্রাম রাগ মনে করিতে পারি, যাহার অপর নাম আমরা 
গ্রামগেয় রাগ হিসাবে পাই। নারদ, ভরত প্রভৃতি প্রাচীন 
মনীষীগণও একটি ্বরের মূচ্ছনা বা শ্রুতি হইতে স্থষ্ট এমন 
কোন রাগের নাম গ্রাম রাগ” ধাধ্য করেন নাই এবং যদিও 
করিয়। থাকেন তাহ! আমার জানা নাই। স্যষ্টি না করার হেতু- 
স্বরূপ বলা যায় যে, সেই সময় সপ্তন্বর্ধ্য গান, ১৮ প্রকার জাতি 
গান, স্বরের স্থান ইত্যাদি আমর! জানিয়াছি। মন্দ্র, মধ্য ও 
তার এই তিনটিকে গ্রাম এবং ষড়জ, গান্ধার, মধ্যম এই তিনটিকে 
গীতকালীন স্বর বা মেরুত্বর বলিতে পারি। কথস্বরের মাপ 
অনুপাতে এই তিনটি স্বর অর্থাৎ ম, গ ও স বিভিন্ন ক্ষেত্রে মেরুস্বর 
রূপে ধার্য করা হইয়াছিল, ইহাই মনে হয়। স্বভাবতই মনে কর! 
যায় যে, নারদ, ভরত, হুহু, তুম্বুরু ও রম্ভা এই পাঁচজনের কণম্বর 
এক প্রকৃতির নহে। নারদ এবং ভরতকে আমরা মনুষ্যপদবাচ্য, হৃহু 
ও তুম্ুরুকে গন্ধব্ববংশীয় এবং রম্তাঁকে ব্বর্গের অগ্নরী বলিয়া কথিত 
রূপে জানিয়াছি। সাধারণত নারীজাতির ক পুরুষ অপেক্ষা 
তীক্ষ। সেই কারণে নারীর কণ্স্বরের মাপ পুরষের কণ্ঠস্বর 
অপেক্ষা কিছু উচ্চ বাঁ তীক্ষ হওয়া স্বাভাবিক । এইজন্য মনে 
করিতে পারি রস্তভার কণ্ঠস্বরের অনুপাতে তাহাকে শিক্ষা দেওয়ার 
জন্য মধ্যম ব্বরকে প্রারস্তিক স্বর ধাধ্য করিয়াছিলেন । আমাদের 
মনে রাঁখ। দরকার যে, সেইযুগে স্বরের গতি নিম্নীভিমুখী ছিল। 
হহু এবং তুম্বুরু ইহার! গন্ধবর্ব এবং স্বভাবসিদ্ধ গায়ক। তাহাদের 
কব্বরও সাধারণ মনুষ্যকস্বর অপেক্ষা কিছু মাঞজ্জিত এবং তীক্ষ। 
গান্ধার ত্বরটিকে হয়তো এই কারণে ইহাদের প্রারস্তিক স্বর হিসাবে 
ধার্ধ্য করিয়াছিলেন । নারদ এবং ভরত ইহাদেরও কম্বরের মাপ 
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অন্ুপাতে প্রারস্তিক স্বর হিসাবে ষড়জকে ধার্য্য করা হইয়াছিল। 
আমরা জানিয়াছি যে, যে যুগে মধ্যম গ্রাম, গান্ধার গ্রাম, ষড়জ 
গ্রাম প্রচলিত ছিল সেই সময়ে ত্বরের গত্বি নিম্নাভিমুখী ছিল। 
বর্তমানে আমরা ষড়জ গ্রাম যাহা পাইতেছি তাহার গতি 
উদ্ধীভিমুখী । 

এক্ষণে আমরা মূচ্ছনা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি । গ্রাম- 
সমূহের আশ্রয়ে স্বরসমূহের যে আরোহ ও অবরোহ তাহাঁকেই 
মূচ্ছনা বলে। কোন এক স্বর হইতে অন্য এক বা ততোধিক 
স্বরে কোনরূপ বিশ্রাম না করিয়া যাতায়াত করার নামও মূচ্ছন। । 
বৈদিক যুগের ঠিক পর হইতেই আমরা মুচ্ছনার নাম পাই। 
মনীষীরা ২১টি সংখ্যা মূচ্ছনার স্থির করিয়াছেন, এক এক গ্রামের 
ত্বরে একটি করিয়া ৭টি হিসাবে। প্রাচীন যুগে তিনটি গ্রাম 
অর্থাৎ গান্ধার, মধ্যম এবং ষড়জ, অধুনা মন্ত্র, মধ্য, তার নামে 
তিনটি গ্রাম প্রচলিত। অধুনা পণ্ডিতগণের মতে গান্ধার ও মধ্যম 
গ্রাম লুপ্ত কেবলমাত্র ষড়জ গ্রাম প্রচলিত। পণ্তিতগণ এই মূচ্ছন। 
সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত পোৌঁষণ করেন । নিজ মত প্রতিষ্ঠার জন্য 
প্রত্যেকেই প্রত্যেকের মত খণ্ডন করিয়াছেন, কিন্তু প্রাচীন যুগের 
রাগ রাগিণীগুলিতে এক একটি মুচ্ছনা যে প্রধান একথা সকলেই 
স্বীকার করিয়াছেন । 

অধুন! প্রচলিত মূচ্ছনার নামগুলির মধ্যে যে বৈসাদৃশ্য দেখা 
যায় তাহাতে মনে হয় একে অপরকে সম্পূর্ণ অনুকরণ না করিয়া 
নিজ নিজ জ্ঞান ও বুদ্ধি অনুসারে নামের কিছু কিছু অদল বদল 
করিয়াছেন। যে কয়টি মূচ্ছনার নাম আমরা পাইয়াছি তাহার 
উল্লেখ করিতেছি । যথা ৫ 

(১) নন্দা, বিশালা, স্ুমুখী, চিত্রা, চিত্রাবতী, সখা, বলা । 

(২) সংরা, বিশালী, সুযুখী, চিতা, চিত্রাবতী, শুভা, আলাপ! । 
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(৩) আপ্যায়নী, বিশ্বভৃতা, চক্দ্রা, হেমা, কপদ্দিনী, মৈত্রী, 
বাহৃতি। 
(৪) সৌবিরী, হরিণাশ্বা, কলোপনতা, শুদ্ধমধ্যা, মাদলী, 
পৌরবী, হুস্যকা | 
(৫) সংবিরী, হরিণাশ্বা, কলোপনতা, শুদ্ধমধ্যা, মাদলী, 
পৌরবী, হৃত্যক!। 
(৬) সৌবিরী, হরিণাশ্বা, কলোপবলী, শুদ্ধমধ্যা, শাঙ্গ, 
পাঁবনী, দৃষ্টকা ৷ 
মূঙ্ছনর আরও কয়েকটি নাম পাঁওয়া যায় কিন্তু তাহা কোন্‌ গ্রামের 
তাহারও কোন উল্লেখ যথাযথভাবে পাওয়া যায় না। যথা £- 
উত্তরায়তা, উত্তরমন্দ্রা, অভিরুদগতা, রজনী, প্রথমা, মা্গা ও 
শুদ্বধামধ্যা । 
পারিজাতকার তাহার মুচ্ছনাপ্রকরণে বলিয়াছেন যে, “স 
স্বরকে মেরু করিয়া যে মূচ্ছন। পাওয়া যাইবে তাহার নাম উত্তর- 
মন্দ্রা, “র' স্বরকে মেরু ধাধ্য করিয়া অভিরুদগতা, গ"' স্বরকে মেরু 
ধার্য করিয়। অশ্বক্রাস্তা, “ম" স্বরকে মেরু ধাধ্য করিয়া! মৎসরীকৃতা, 
“প' স্বরকে মেরু ধাধ্য করিয়। শুদ্ধষড়জা, ধ' স্বরকে মেরু ধাধ্য 
করিয়৷ উত্তরায়তা, এবং “ন” স্বরকে মেরু ধার্য করিয়া রজনী নাম্মী 
মুচ্ছনা পাওয়া যাইবে। পারিজাতকারের মতে ষড়জগ্রামই 
উত্তম। মনে হয় এই মূচ্ছনাগুলি তিনি ষড়জ গ্রামের স্বরেরই 
ধাধ্য করিয়াছেন । 
এই মত হইতেও আমর জানিতে পারি গান্ধার এবং মধ্যম 
গ্রাম লুপ্ত এবং ষড়জ গ্রাম প্রচলিত। মুচ্ছনাগুলি হইতে বোঝা 
যায় যে, এক একটি স্বরের এক একটি করিয়া মূচ্ছনা। অধুন! 
পণ্ডিতগণ বলিতেছেন যে, ষড়জ গ্রীম প্রচলিত। কিন্তু মূচ্ছন। ব৷ শ্রুতি 
হিসাব করিবার সময় ২১ মূচ্ছনা এবং ২২ শ্রুতি বলেন। যেহেতু 
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আমর! তিন গ্রামে ২১টি মূচ্ছনা পাইতেছি সেইহেতু বর্তমানে 
আমাদের ৭টি মূচ্ছনা এবং ২২টি শ্রুতি বলা উচিত। 

বিভিন্ন মতে, বিভিন্ন যুগে শ্রাতি সম্বন্ধে বু আলোচনা করা 
হইয়াছে । সেই সমস্ত আলোচন! কি প্রকার কর! হইয়াছে তাহারই 
আলোচন! করিতেছি। প্রাচীন কালের পুস্তক নারদীয় শিক্ষা হইতে 
আমর! যেরূপ শ্রুতির সংখ্য। পাই তাহার ন্যায় শ্রুতিসংখ্যা আমরা 
নাট্যাচাধ্য ভরত কৃত নাট্যশান্ত্র হইতেও পাইতেছি। বৈদিক যুগ 
হইতেই আমরা সংগীতে ব্যবহৃত ৭টি প্রকৃত স্বর পাই । সেই সময় 
হইতেই আমরা শ্রুতির বিচার, নাম ও লক্ষণাদি পাইয়াছি। বর্তমানেও 
আমর! সংগীতে যে ২২ শ্রুতির ব্যবহার জানিয়াছি তাহাও নাট্যাচার্য্য 
ভরতেরই মত বলিয়া কথিত। এই আবিষ্ষারও আমরা বিশ্বাস 
করিতে বাধ্য, কেননা! ইতিহাস হইতে এই সত্য প্রমাণিত । নারদীয় 
শিক্ষা হইতে আমর! শ্রুতি, গ্রাম, জাতি, রাগ ইত্যাদির সহিত 
পরিচিত। এই পুস্তক হইতে আমরা শ্রুতির কোন বিশেষ বিবরণ 
পাই না। আগচাধ্য ভরতই শ্রুতির নামকরণ, শ্রুতির সংখ্য। নির্ণয় 
ও লক্ষণার্দির বিবর্ণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আলোচ্য অধ্যায়ে 
আমরা শ্রুতির বিচারকালে পূর্ব লিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ করিব । 

৩য় শতাব্দী হইতে ৫ম শতাব্দী পধ্যস্ত আমাদের বর্তমান 
প্রচলিত স্বরনামও যেমন ব্যবহৃত হইত তেমনি বৈদিক ত্বর- 
নামগুলি অপ্রচলিত হয় নাই। বর্তমানে আমরা যেমন স্বরসমূহ 
অনুলোমগতিতে ব্যবহার করিয়া সপ্তক রচনা করি তেমনি বৈদিক 
যুগে বিলোমগতিতে স্বর স্থাপনা করিয়া সপ্তক রচনা হইত। 
পূর্বেই বলা হইয়াছে আমরা বৈদিক যুগের স্বরনাম ১ম, কষ্ট, 
৪র্থ, ২য়, ৩য়, অতিস্বার্য্য ও মন্দ্র এই ৭টি পাইয়াছি। এ সময়ে 
লৌকিক নামও প্রচলিত ছিল, যথা-১ম-ম, কুষ্ট-প, ৪র্ঘ-স, 
২য়-গ, ৩য়-র, অতিত্বার্ধ্য-ন এবং মন্দ্র-ধ। ভরতের যুগে 
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আমর! মাত্র প্রকৃত বা শুদ্ধ স্বরেরই ব্যবহার পাই। বিকৃত স্বরের 
ইতিহাস আমরা সেই যুগে পাই নাই। একমতে নন্দিকেশ্বর 
প্রথমে প্রকৃত স্বরের মুচ্ছনার সাহায্যে বিকৃত স্বরসমূহ রচন! 
করেন। ভরতাদি বিভিন্ন মনীধীগণের মত মত যদি প্রকৃত স্বর 
সপ্তকে আমর। ভরত স্থষ্ট শ্রুতি স্থাপনা করি এবং বিকৃত স্বরস্থান 
নিন্মাণ করিতে চাই, তবে আমরা কোন্‌ কোন্‌ স্থানে স্বরস্থান 
পাই এবং কোথায় কোন্‌ স্বর স্থাপন করিতে পারি তাহা জানিবার 
জন্যই নিয়লিখিত বৃত্তাস্তিকাগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় । যেহেতু 
পৌরাণিক যুগের স্বরস্থাপনা বিলোমগতিতে পাইয়াছি শ্রুতিও 
সেইহেতু বিলোমগতিতে স্থাপনা করাই সমীচীন, যাহাতে প্রীপ্ত 
স্বরস্থানগুলিও প্রকৃত স্বরের পূর্বববস্তাঁ বা নিয়ে স্থান করিতে পারে । 

নিম্নলিখিত উদাহরণ হইতে বোঝা যাইবে কোন্‌ কোন্‌ স্বর- 
স্থান আমরা কোথায় কোথায় পাইতেছি। কোন্‌ কোন্‌ স্থানে 
কোন্‌ কোন্‌ স্বর স্থাপন করিতেছি ইহার পরিচয়ের জন্যই সংখ্যা, 
বৈদিক স্বর, লৌকিক স্বর, প্রাপ্ত স্বরস্থান, শ্রুতির সংখ্যা, প্রতিটি 
বিষয়ই উল্লেখ করিতেছি । প্রথমে নারদীয় শিক্ষার মতে শ্রুতিটি 
আলোচনা করিতেছি । 


উদ্দাহরণ- শ্র্ততি (১) 2 
সংখা! 25 ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১ 
বৈদিক স্বর £ মন্দ্র অতিষ্বাধ্য ৩য় ২য় ৪র্থ রুট ১ম 
লৌকিকন্বরঃ ধ ন র গস প ম 
শ্রুতিসংখ্যা 2 ০০১ ০০০১ ০০০০) ০০০০) ০০১) ০০০) ০০০০ 
প্রাপ্ত শ্বরস্থান ঃ নাই, ১টি, ১টি, ১টি, নাই, ১টি, ১টি 
উপরোক্ত স্বরসমূহ বিলোমগতিতে প্রদশিত এবং শ্রুতিও 

বিলোমগতিতে স্থাপিত। মও পন্বরের অন্তর বৃহৎ, তাহার মধ্যে 
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১টি স্বরস্থান পাই। প ও স স্বরের মধ্য অস্তরেও আমরা ১টি স্বরস্থান 
পাই। সওগ ন্বরের মধ্যবত্তঁ অন্তর ক্ষুদ্র হওয়ায় তাহার মধ্যে 
আমরা কোনও স্বরস্থান পাই না। গওর ব্বরের মধ্যবত্তাঁ বৃহৎ 
অস্তরেও আমরা ১টি স্বরস্থান পাই। রও নস্বরের মধ্যবর্ত বৃহৎ 
অন্তরেও ১টি ন্বরস্থান পাই । ন ওধ স্বরের অন্তর মধ্য হওয়াতেও 
তাহার মধ্যেও ১টি স্বরস্থান পাই । ধ ওম স্বরের মধ্যবত্তা অন্তর 
ক্ষুদ্র হওয়ায় তাহার মধ্যে কোনও ত্বরস্থান পাই না। এইরূপে 
প্রকৃত স্বরস্থানের মধ্যে মধ্যে শ্রুতি স্থাপনে যে অন্তর স্থ্টি 
হইয়াছে তাহ! আমরা তিন প্রকার বিভাগে পাইতেছি। এই 
প্রকার অন্তর ভেদে আমর! ১ম, ৪র্থ ও ৫ম পাই বৃহৎ অন্তর, ২য় ও 
৬ষ্ঠ পাই মধ্য অন্তর এবং ওয় ও ৭ম পাই ক্ষুদ্র অন্তর রূপে । 

ভরতের যুগেই আমরা স্বরনামের পরিবর্তন পাইয়াছি। 
প্রকৃত স্বরের রূপ বিলৌমগতিতে প্রদণিত হওয়া সত্বেও নিয়লিখিত 
রূপ ধারণ করিয়াছিল। বৈদিক তথা লৌকিক স্বর নামগুলি 
যথাক্রমে লিখিত হইতেছে । ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, অতিস্বাধ্য, মন্ত্র 
এবং রুষ্ট । বৈদিক নামগুলির অনুপাতে লৌকিক ব্বরনামগুলিও 
ম, গ, রস, ন, ধ, প এইরূপে প্রদণিত এবং প্রচলিত। এই স্বরনামে 
পূর্বোক্ত প্রথামত বিলোমগতিতে ম্বরের অনুপাতে শ্রুতি স্থাপন! 
করিয়া বিশদভাবে আলোচন। করিতেছি । 


উদ্দাহরণ-শ্রুতি (২) ৪ 
সংখ্যা ইঃ ও ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১ 
বৈদিক স্বর £ ক্রুষ্ট মন্দ্র অতিস্বাধ্য ৪র্থ ৩য় ২য় ১ম 
লৌকিকন্বর ঃ প ধ নন স রর গম 
আ্তিসংখ্যা 2০০১ ০০০১ ০০০০১ ০০০০১ ০০১ ০০০১ ০০০০ 


প্রাপ্ত ্বরস্থান £ নাঁই, ১টি, ১টি, ১টি, নাই, ১টি, ১টি 
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উপরোক্ত স্বরসমূহের পুর্ব পদ্ধতি মত বিচার করিলে আমরা 
মওগ স্বরের মধ্যবস্তাঁ বৃহৎ অন্তরে ১টি স্বরস্থান পাই। গওর 
স্বরের মধ্যবত্তী মধ্য অন্তরে ১টি স্বরস্থান পাই। রওস স্বরের 
মধ্যবর্তী ক্ষুদ্র অন্তরে কোনও ত্বরস্থান পাই না। স ও ন 
স্বরের মধ্যবর্তী বৃহৎ অন্তরে ১টি স্বরস্থান পাই। নওধস্বরের 
মধ্যবর্তী বৃহৎ অন্তরে ১টি ব্বরস্থান পাই। ধও পম্বরের মধ্যবস্তী 
মধ্য অন্তরে ১টি স্বরস্থান পাই। প ও মস্থরের মধ্যবত্তীঁ ক্ষুত্র 
অন্তরে কোনও স্বরস্থান পাই না। এই শ্রুতি স্থাপনার 
অন্তরভেদের বিচার করিলে ১ম, ৪র্থ ও ৫ম স্থান পাই বৃহৎ 
অন্তর, ২য় ও ৬ষ্ঠ স্থান পাই মধ্য অন্তর এবং ৩য় ও ৭ম স্থান 
পাই ক্ষুদ্র অন্তর রূপে । নারদীয় শিক্ষার মতে শ্রুতির বিচারে 
আমরা এই প্রকার অন্তর ভেদই পাইয়াছি। এই শ্রুতির 
বিচারের স্বরস্থানগুলিতে আমাদের প্রচলিত স্বরনামগুলি স্থাপন 
করিলে কোন্‌ কোন্‌ স্বর কোথায় পাইব তাহারই আলোচন! 
করিতেছি । শ্রুতির বিলোমগতি ত্যাগ করিয়া ১ম স্বরের নাম 
“” গ্রহণ করিয়া সপ্তক রচনা করিলে আমরা সপ্তকের শেষ স্বর 
পাইব “ম”। ইহাই আমাদের বর্তমান প্রচলিত সপ্তকের রীতি ও 
গঠন । “প” স্বর পরিবপ্তিত “ন্মা স্বরের রূপে, পা" স্বর পাইব 
“প ও ধ" স্বরের মধ্য অন্তরে, ধে' স্বর পরিবন্তিত “দ' স্বরের রূপে, 
ধও ন স্বরের বৃহৎ অন্তরে পাইব “ধ' স্বর, “ন" স্বর পরিবতিত “' 
সবরের রূপে, ন ও সম্বরের বৃহৎ অন্তরে পাইব “ন* স্বর, “র' স্বর 
পরিবন্তিত ঞ” স্বরের রূপে, র ও গস্বরের মধ্য অন্তরে পাইব “র' 
স্বর, গ" স্বর পরিবন্তিত ক্র স্বরের রূপে, গ ও ম স্বরের বৃহৎ অস্তরে 
পাই গ' স্বর। এই শ্রুতি হইতে "যদি আমরা বিলোৌমগতি 
অনুয়ায়ী স্বর স্থাপনা করি তবে আমরা পূর্ব্বোক্ত রূপ স্বরগুলিই 
পাইব। ম স্বরের শ্রুতি হইতে ম ও গ, গ পরিবন্তিত 'জ্ঞ' স্বরের 
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রূপে লিখিত, “গ' স্বরের শ্রুতি হইতে 'র' স্বর, “র' স্বর পরিবত্তিত 
“।” স্বরের রূপে, সও ন স্বরের মধ্যবর্তী স্থানে আমরা “ন” স্বর, 
“ন' পরিবপ্তিত “৭” স্বরের রূপে, ন ও ধ স্বরের মধ্যবর্তী শ্রুতিতে 
পাই থে" স্বর, “ধ' স্বর পরিবত্তিত “দ" স্বরের রূপে, ধ ও প স্বরের 
মধ্যবস্তী স্থানে পাই “প" স্বর এবং “প" স্বর পরিবত্তিত ্ধ" স্বরের 
রূপে । এইরূপ শ্রুতির বিচার হইতে দেখা গেল কয়েকটি প্রকৃত 
স্বরকে বিকৃত স্বরের রূপ গ্রহণ করিতে । 

স্বরের অধিকৃত শ্রুতিতে অন্য স্বর স্থাপন! করিয়া বিচার করিলে 
কিরূপ স্বস্থান কোথায় কোথায় পাঁইব তাহার আলোচনা 
করিতেছি । কোন্‌ কোন্‌ স্বরে কোন্‌ কোন্‌ শ্রুতি ধাধ্য করিয়াছি 
তাহার উল্লেখ করিতেছি । “ম' স্বরের ৪ শ্রুতি “প? স্বরে, গ' 
স্বরের ৩ শ্রুতি «" স্বরে, “র' স্বরের ২ শ্রুতি “ন” স্বরে, “স* স্বরের ৪ 
শ্রুতি “স" স্বরে, “ন” স্বরের ৪ শ্রুতি “র” স্বরে, থে” স্বরের ৩ শ্রুতি “গ' 
স্বরে, পপ" স্বরের ২ শ্রুতি “ম স্বরে । এই সময় হইতেই লৌকিক 
স্বরনাম দ্বারাই আলোচনা করিব। বৈদিক নামের আর প্রয়োজন 
মনে করি না। 


উদ্বাহরণ- শর্গভি (৩) £ 
স্বরনাম ? প ধন স র গ ম 
শ্রুতিসংখ্যা 2 ০০০০, ০০০১ ০০১ ০০০০১ ০০০০১ ০০০১ ০০ 
ব্বরস্থান 2 ১টি, ১টি, নাই, ১টি, ১টি, ১টি, নাই 
উদাহরণ-__শ্রুতি (৩) লিখিত স্বরগুলির শ্রুতির অনুপাতে আমর! 
কোথায় কোন্‌ স্বর স্থাপনা কর! যাইবে তাহার আলোচনা 
করিতেছি। মওগন্বরের মধ্যবস্তী অন্তর ক্ষুদ্র হওয়ায় তাহাতে 
স্বরস্থান পাই না। গওর স্বরের মধ্যবর্তী মধ্য অন্তরে আমরা 
জর স্বর পাইব। রও স স্বরের মধ্যবর্তী বৃহৎ অন্তরে আমরা 
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স্বর পাইব। সওন স্বরের মধ্যবস্তী বৃহৎ অস্তরে আমরা “ন” স্বর 
পাইব। “ন" স্বর পরিবত্তিত “৭ স্বরের রূপে । পণ" স্বর ও থি? 
স্বরের মধ্যবত্তাঁ অন্তর ক্ষুত্্র হওয়ায় কোনও স্বরস্থান পাইব না। 
ধওপন্বরের মধ্যবর্তী মধ্য অন্তরে “দ' স্বর পাইব। পওম 
স্বরের মধ্যবত্তী বৃহৎ অন্তরে আমরা “দ্ধ স্বর পাইব। শ্রুতি 
স্থাপনার অন্তর বিচারকালে আমরা ১ম, ৪র্থ ও ৫ম পাইলাম বৃহৎ, 
২য় ও ৬ষ্ঠ পাইলাম মধ্য এবং ৩য় ও ৭ম পাইলাম ক্ষুত্র অস্তররূপে । 
আমর। তিন প্রকার শ্রুতির বিচার হইতে শ্রুতির স্থাপনার অস্তর- 
গুলি কেবলমাত্র একই রূপে পাই । শ্রুতি স্থাপনায় যে অন্তর 
প্রকৃত স্বরের ক্ষেত্রেও পাইয়াছি, এই স্থলেও ঠিক সেইরূপই 
পাইলাম । 

বর্তমানে প্রচলিত কয়েকটি সংগীতপুস্তক শ্রুতির স্থাপনা 
কিরূপ করিয়াছেন তাহা বলা হইতেছে । একটি মাত্র স্বরের 
আলোচনার মাধ্যমেই কে কোন্‌ প্রথায় শ্রুতি স্থাপনা করিয়াছেন 
তাহা জান! যাইবে । সংগীতরত্বাকর, সংগীতপারিজাত, রাগবিবোধ, 
চতুর্দন্তীপ্রকাঁশিকা, স্বরমেলকলানিধি, সংগীতদর্পণ, লক্ষ্যসংগীত, 
দাক্ষিণাত্য সংগীত, বৃহদ্দেশী, সংগীতসময়সার, সংগীতমকরন্দ, 
রাগতত্ববিবোধ, হৃদয়কৌতুক, হৃদয়প্রকাশ, রাগতরঙ্গণী প্রভৃতি 
পুস্তক, সকলেই স্বরের নিয্নাভিমুখী শ্রুতির স্থাপন! বিষয়ে একমত । 
তাহাদের মতামত পৃথক পৃথক প্রকারে উল্লেখ করিয়াছি । 

আমরা প্রাচীন ব! বৈদিক যুগে শিক্ষাকার নারদ রচিত নারদীয় 
শিক্ষা হইতে শ্রুতির বিলোমগতি পাইয়ীছি। তৎকালে স্বরেরও 
বিলোমগতি ছিল। 

এই সময়েই আমরা মাওঁকী রচিত মাও্কীশিক্ষা যাহা নারদীয় 
শিক্ষার টীকা, তাহাতেও আমরা শ্রুতির এবং স্বরের বিলোমগতি 
পাইয়াছি। 
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এই সময়ের ঠিক পরবর্তীকালে আমর! পাই নাট্যশাস্ত্র প্রণেতা 
নাট্যাচার্ধ্য ভরতকে এবং দত্তিলম্‌ প্রণেতা, অনেকে দস্তিল ও বলেন, 
দত্তিলকে, যিনি নাট্যশীস্ত্ের টীকাকার নামে খ্যাত। ইহারাও 
শ্রুতি ও স্বরের বিলোমগতি প্রদর্শন করিয়াছেন । 

এই সময়ের পর আমরা পাই বৃহদ্দেশী প্রণেতা আচার্য্য 
মতঙ্গকে এবং সংগীতমকরন্দ প্রণেতা নারদকে ধাহাঁর শ্রুতি ও 
স্বরের বিলোমগতি সম্বন্ধে আলোচন। করিয়াছেন । আমর মনে 
করিতে পারি এই সময় পর্য্যন্ত হয়তো বিলোমগতিতেই স্বর প্রদণিত 
হইয়াছে । কিন্তু তৎপরবস্তী যুগ হইতে অর্থাৎ শাঙ্গ দেবের যুগ 
হইতে আমরা স্বরের অনুলোমগতি পাইয়াছি। এখন ইহাদের 
রচিত পুস্তকে কে কিরূপে স্বর স্থাপন করিয়াছেন তাহা বলা 
যাইতেছে । 

সংগীতরত্বাকর প্রণেতা শাঙ্গদেব, সংগীতসময়সার প্রণেত৷ 
পার্খদেব, সংগীতপারিজাত প্রণেতা অহোৌবল, রাঁগতরঙ্গিণী প্রণেতা 
লোচন, সোমনাথ কৃত রাগবিবোধ, হৃদয়কৌতুক এবং হৃদয়প্রকাশ 
প্রণেতা হৃদয়নারায়ণ দেব, রাগতত্ববিবৌধ প্রণেতা শ্রীনিবাস, 
স্বর্মেলকলানিধি প্রণেতা রাঁমামাত্য, চতুর্দপ্ীপ্রকাঁশিকা প্রণেতা 
বেস্কটমৃখী, রত্বীকরের টীকাকার কল্লিনাথ এবং সিংহভূপাঁল এবং 
হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতি ক্রমিক পুস্তক মালিকা প্রণেতা বিষুণনারায়ণ 
ভাতখণ্ডে প্রভৃতি সকলেই শ্রুতি সম্বন্ধে আলোচন। করিয়াছেন । 

এক্ষণে মতামতগুলির আলোচনা করা যাইতেছে । 

সংগীতরত্বাকর “স+ স্বরের আলোচনায় বলিয়াছেন ইহার ৪টি 
শ্রুতি এবং স্বর নিশ্মাণকালে যে যে স্বর পাওয়া যাইবে তাহারও 
নামকরণ করিয়া গিয়াছেন ১ম শ্রুতি হইতে প্রাপ্ত স্বর কৈশিক 
নিষাদ, ২য় শ্রুতি হইতে প্রাপ্তস্বর কাকলীনিষাদ, ৩য় শ্রুতি হইতে 
প্রাপ্ত স্বর চ্যুত যড়জ, ৪র্থ শ্রুতি হইতে প্রাপ্ত অচ্যুত ষড়জ। এই 
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নামকরণ হইতে আমরা নিশ্চয়ই মনে করিতে পারি “স' স্বরকে ৪র্থ 
শ্রুতিতে স্থাপনা করিয়া অপর তিনটি শ্রুতিকে নিয়়াভিমুখী গতি 
দেওয়া হইয়াছে । 

সংগীত-দর্পণ “স' স্বরের আলোচনাকালে বলিয়াছেন যে, ১ম 
শ্রুতি ষড়জ সাধারণ প্রসঙ্গে ৭? ২য় শ্রুতি কাঁকলীনিষাদ প্রসঙ্গে 
“৭” ৩য় শ্রুতিতে চ্যুত “স+ ৪র্থ শ্রুতিতে নিষাদ কাকলী প্রসঙ্গে বিকৃত, 
অচ্যুত “স+'। ইনিও “স' স্বরকে ৪র্থ শ্রুতিতে স্থাপন করিয়া শ্রুতি 
নিম্নাভিমুখী বলিয়াছেন । 

সংগীতপারিজাত বলিয়াছেন “স' স্বরের ১ম শ্রুতি তীব্র “ন” 
২য় শ্রতি তীব্রতর ন, ৩য় শ্রুতি তীব্রতম “ন' এবং ৪র্থ শ্রুতি শুদ্ধ 
“স| ইনিও ৪র্থ শ্রুতিতে “স' স্বর স্থাপনা করিয়! শ্রুতির গতি 
নিয়াভিমুখী বলিয়াছেন । 

রাগবিবোধ বলিয়াছেন “স” স্বরের ১ম শ্রুতি কৈশিক “ন, 
অথবা তীব্রতম ধ” ২য় শ্রুতি কাকলী নিষাঁদ, ৩য় শ্রুতি মৃছ “স, 
এবং ৪র্থ শ্রুতি শুদ্ধ “| ইনিও ৪র্থ শ্রুতিতে “স" স্বরকে স্থাপন 
করিয়া শ্রুতির গতি নিম্নাভিমুখী বলিয়াছেন। 

স্বরমেল কলানিধি হইতে আমর! “স* স্বর সম্বন্ধে ১ম শ্রুতিতে 
ষট্শ্রুতি “ন” বা কৈশিক “ন” ২য় শ্রুতিতে কাকলী “ন, ৩য় শ্রুতিতে 
চ্যুত যড়জ, ৪র্থ শ্র্তিতে অচ্যুত ষড়জ পাইতেছি। ইনিও ৪র্থ 
শ্রুতিতে স্বর স্থাপনার পক্ষপাতী এবং শ্রুতির নিম্নাভিমুখী গতিরও 
পক্ষপাতী । 

লক্ষ্যসংগীত বলিয়াছেন “স' স্বরের ১ম শ্রুতি “৭” ২য় শ্রুতি 
“ন” ৩য় শ্রুতি তীব্র “ন” ৪র্থ শ্রুতি শুদ্ধ “স+। ইনিও ওর্থ শ্রতিতে 
স্বর স্থাপন। করিয়া অপর তিন শ্রুতিকে নিম্নীভিমুখী বলিয়াছেন । 

চতুর্দন্তীপ্রকাশিকা বলিয়াছেন “স' স্বরের ১ম শ্রুতিতে কৈশিক 
ন” ২য় শ্রুতিতে কাকলী “ন” ৩য় শ্রুতিতে পুর্ব “স” এবং ৪র্থ শ্রুতিতে 
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শুদ্ধ “দ'। ইনিও ৪র্থ শ্রুতিতে স্বর স্থাপনা করিয়া অপর তিন 
শ্রুতি নিম্নাভিমুখী বলিয়াছেন। 

দাক্ষিণাত্য সংগীত মতে “স” স্বরের ১ম শ্রুতি ষট্শ্রুতি ধ* ২য় 
শ্রুতি কাকলী “ন” ৩য় শ্রুতি পুর্ব “স” ৪র্থ শ্রুতি শুদ্ধ “স'। ইনিও 
৪র্ঘ শ্রুতিতে স্বর স্থাপনা করিয়া অপর তিন শ্রুতি নিম্াভিমুখী 
বলিয়াছেন। এই সমস্ত পুস্তক প্রণেতাগণ সকলেই সংগীত 
রত্বাকরকে অনুসরণ করিয়াছেন । 

শ্রীভাতখণ্ডে, তিনিও এই প্রাচীন মতকে অনুকরণ করিয়াছেন । 
বাহুল্য বোধে অন্তান্ত প্রাচীন পুস্তকের মতামত পৃথক ভাবে লিখিত 
হইল না । মনে হয়, কেহই নিজ বুদ্ধি ব৷ জ্ঞান দ্বারা শ্রুতি সম্বন্ধে 
চিন্তা করেন নাই, একে অপরকে অনুসরণ করিয়াছেন । এই সমস্ত 
আলোচন। দ্বারা জান। যাইবে যে শ্রুতি নাম ও জাতিগুলির 
গুণান্ুসারে প্রকৃত রূপ রস এবং অর্থ প্রকাশ করা কঠিন। হেতু- 
স্বরূপ বলা যায় যদি “স" স্বরকে আমরা তীত্রা নামক শ্রুতিতে স্থাঁপন। 
করি তবে অপর তিনটি শ্রুতি অর্থাৎ ছন্দোবতী মন্দা, কুযুদ্ধতী নিয় 
সপ্তকের স্বর রচনা করে । তাহাই যদি ধরা যায় তবে “ন” ত্বরের 
পৃথক ভাবে শ্রুতির নামকরণের কি প্রয়োজন ছিল। আবার যদি 
ছন্দোবতী শ্রুতিতে, (অর্থাৎ কতিপয় পণ্ডিত ব্যক্তিগণের মতে ৪র্থ 
শ্রুতি ) স্বর স্থাপনা করি তাহাতেও মন্দা, কুমুদ্বতী ও তীব্রা এই 
এই তিনটি শ্রুতি নিম্ন সপ্তকের অস্তভূক্ত হয়। অবশ্য পণ্তিতগণ 
আর্ধ প্রয়োগ করিয়া অচল স্বরকে সচল করিয়াছেন যেমন 
মীমাংসার কারণ “স+ স্বর যেহেতু অচল সেইহেতু ইহার শ্রুতি 
কোনও সময়ে পূর্ববন্তী এবং কোনও সময়ে পরবত্তী স্বরের রূপ 
গ্রহণ করিতে পারে । এই বিচার বা মত আমরা নিয়মান্থগ এবং 
স্থুসঘত বলিতে পারি না। না বলিবার যথেষ্ট যুক্তি পরবস্তীঁ 
আলোচনাগুলি হইতে পাওয়া যাইবে । নাট্যাচার্য ভরতের 
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নাট্যশাস্ত্রের পর জনসাধারণ সংগীতরত্বাকর এবং সংগীতপারিজাতকে 
প্রামাণ্য পুস্তকরূপে গ্রহণ করিয়াছে । গ্রাম বিভাগ করিয়া অর্থাৎ, 
মধ্যম, গান্ধার এবং ষড়জ গ্রাম ধার্য্য করিয়া তাহারা কোন্‌ কোন্‌ 
স্বরে কোন্‌ প্রথায় কিরূপ সংখ্যক শ্রুতি স্থাপনা করিয়াছেন তাহার 
বিস্তৃত আলোচনা করিতেছি । 

সংগীতরত্বাকর মধ্যম গ্রামের স্বরের ২২টি শ্রুতি, স৪, রও, গ২, 
ম৪, পণ ধ৪ ন২ এই প্রকার ধার্য করিয়ছেন। আমরা বর্তমানে 
এই শ্রুতি স্থাপনার ছুই প্রকার বিচার করিব। এক প্রকার বিলোম- 
গতিতে, অপর প্রকার অন্ুলোমগতিতে । 


উদ্দাহরণ শ্রুতি 6) £_ 
স্বরণাম 2 স র গ ম পূ ধ ন 
শ্রতিসংখ্যা 2 ০০০০১ ০০০১ ০০১ ০০০০১ ০০০১ ০০০০১ ০০ 
প্রীপ্তত্বরস্থান £ ১টি, ১টি নাই, ১টি, ১টি, ১টি, নাই 


উদাহরণ শ্রুতি (8) স্বর সমাবেশটিতে শ্রুতির বিলৌমগতিতে 
স্বরের অন্ুলোমগতি প্রদশিত । ইহাতে সামঞ্জস্ত রক্ষিত হয় নাই। 
আমরা “স' স্বর হইতে প্রাপ্ত স্বর-স্থানে “স+ অপেক্ষা মৃছু ১টি স্বর 
পাইব যাহাকে আমরা বর্তমানে “নন” স্বর বলিতেছি। সওরস্বরের 
মধ্যবন্তী স্থানে পাইব “খা” স্বর, “গ" স্বর পরিবন্তিত “জ্ঞ স্বরের 
রূপে । গন্বর ও মন্রের মধ্যবস্তী স্থানে আমরা গ" স্বর পাইব। 
ম ও প স্বরের মধ্যবত্তাঁ স্থানে আমরা “দা পাইব। পও ধ 
স্বর স্থানের মধ্যে “দ" স্বর পাইব। “ন' স্বর পরিবন্তিত ৭ 
ঘরের রূপে । ইহার অন্তর বিচারে আমরা ১ম, ৪র্থ এবং ৬ষ্ঠ 
পাই বৃহৎ ২য়, ও ৫ম পাঁই মধ্য এবং ৩য় ও ৭ম পাই ক্ষুদ্র 
অন্তর রূপে । এই শ্রুতি স্থাপনার রীতিতে আমরা ২টি ক্রটি 

৮৮ 
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পাইতেছি। ১মটি-_একই সপ্তকের বিচার কালে আমরা নিম্ন 
সপ্তকের ১টি স্বর নিন্নাণ করিতেছি, ২য়টি হইতেছে ২টি শুদ্ধ বা 
প্রকৃত স্বর নিজ শ্রুতিতে অবস্থান করিয়া বিকৃত স্বরের রূপ গ্রহণ 
করিতেছে । নারদীয় শিক্ষা এবং নাট্যশাস্ত্রের শ্রতির অন্তর ভেদের 
সহিত রত্বাকরের শ্রুতির অন্তর ভেদের পার্থক্য ঘটিতেছে। রত্বাকর 
মধ্যমগ্রামের শ্রতিপরিচয়ে “ম" স্বরকে প্রথম স্বর হিসাবে গ্রহণ 
করেন নাই কেন তাহার কারণ অজ্ঞাত । 

এখন অনুলোম গতির শ্রুতির আলোচনা করা যাইতেছে । 
অনুলোমগতিতে শ্রুতি স্থাপন করিলে স্বরের ও শ্রুতির সাম্রস্ত 
রক্ষিত হইবে । 


উদ্দাহরণ শ্র্তি (৫) ৫ 
ব্বরনাম ঃ স র গ ম প ধ ন 
শ্রুতিসংখ্যা 2 ০০০০১ ০০০১) ০০১ ০০০০) ০০০) ০০০০১ ০০ 
প্রাপ্ত স্বরস্থান 2 ১টি, ১টি, নাই, ১টি, ১টি, ১টি, নাই 


উদাহরণ শ্রুতি (৫) স্বর সমাবেশে স ও র স্বরের মধ্যবত্তী 
বৃহৎ অন্তরে "স্বর পাই। র ও গসম্বরের মধ্যবত্ত মধ্য অন্তরে 
'জ্ঞ স্বর পাই। গ ও ম স্বরের মধ্যবত্তী ক্ষুদ্র অন্তরে কোনও স্বর 
পাই না। ম ও প ত্বরের মধ্যবত্তা বৃহৎ অন্তরে “্ধ" স্বর পাই। 
পওধ্বরের মধ্যবত্তী মধ্য অন্তরে পদ স্বর পাই। ধও নস্বরের 
মধ্যবত্তাঁ বৃহৎ অন্তরে “ণ' স্বর পাই । নও সম্বরের মধ্যবর্ত অন্তর 
ক্ষুদ্র হওয়ায় আমরা কোনও স্বর পাই না। এইরূপ অনুলোম 
প্রথায় শ্রুতি স্থাপনা করিয়া আমর! বর্তমানে প্রাপ্ত সব কয়টি 
স্বরই পাঁইলাম কিন্তু নাট্যশান্্র বা নারদীয় শিক্ষার মতের 
শ্রুতির অন্তর বিচার পাইলাম না। এই স্বর সমাবেশের ১ম, 
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৪র্থ ও ৬ষ্ঠ বৃহৎ, ২য় ও €ম মধ্য এবং ৩য় ও ৭ম পাই ক্ষুত্র 
অস্তররূপে । 

পারিজাতের মধ্যম গ্রামের স্বরের স৪, র৩ গ২, ম৪, পঙ) ধও, 
নও) শ্রুতি এই প্রকার। এই স্বর সমাবেশেরও আমর! অন্থুলোম 
এবং বিলোম প্রথায় বিচার করিব। 


উদ্দাহরণ শ্রুতি (৬) 2_ 
্বরনাম ; স রগ মম প ধন 
শ্রুতিসংখ্যা 2 ০০০০১ ০০০১ ০০) ০০০০) ০০০) ০০০, ০০০ 
প্রাপ্ত স্বরস্থান £ ১টি, ১টি, নাই, ১টি, ১টি, ১টি, ১টি 


উদাহরণ শ্রুতি (৬), এই স্বর সমাবেশের অনুলোমগতির স্বরে 
বিলোমগতির শ্রুতি স্থাপনা করা হইয়াছে । আমরা “স" স্বরের 
শ্রুতি হইতে নিয় সপ্তকের “ন” স্বর পাই। সও রত্বরের মধ্যবত্তী 
স্থানে “র' স্বরের শ্রুতি হইতে "খ”। গা" স্বর পরিবন্তিত “জ্ঞ' স্বরের 
রূপে । গ ও মস্বরের মধ্যবত্তী স্থানে “ম" স্বরের শ্রুতি হইতে গ: 
স্বরপাই। ম ও প্বরের মধ্যবত্তী স্থানে পপ" স্বরের শতি হইতে 
নদ স্বর পাই। প ও ধন্বরের মধ্যবর্তী স্থানে ধ" স্বরের শ্রুতি 
হইতে “দ' স্বর পাই। ধ ও নম্বরের মধ্যবস্তীঁ স্থানে “ন" স্বরের 
শ্রুতি হইতে “' স্বর পাই। এই স্বর সমাবেশের বিচারে আমরা 
১৩টি স্বর পাইতেছি। ১টি “ন" স্বর বা “স' অপেক্ষা কোনও মৃদু 
স্বর এবং “ন' স্বর, যাহ! বর্তমানে নিম্ন সপ্তকের শেষ স্বর । অন্যান্ঠ 
স্বরগুলি হইতে ১টি করিয়। বিকৃত স্বর পাইয়াছি। ১ম ও ৪র্থ বৃহৎ, 
২য়, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম মধ্য এবং ৩য় পাই ক্ষুদ্র অন্তর। ক্ষুদ্র অন্তর 
১টি পাওয়ায় ৭টি প্রকৃত স্বরের শ্রুতি হইতে ১৩টি স্বর পাওয়৷ 
যাইতেছে । 


১১৬ ত্রয়ীশ্বরে ভারতীয় সংগীত 


এখন অনুলোমগতির স্বরে অন্থুলোমগতির শ্রুতি স্থাপন 
করিয়া বিচার করা যাইতেছে। ইহাতে সামপ্রস্ত রক্ষিত 
হইবে । 


উদ্দাহরণ শ্রর্দতি ৭) 2 
স্বরনাম 2 স র গ ম সপ ধন 
আুতিসংখ্যা 2 ০০০০) ০০০১ ০০১) ০০০০১ ০০০) ০০০) ০০০১ 
প্রাপ্ত স্বর £ ১টি, ১টি, নাই, ১টি, ১টি, ১টি, ১টি 


উদাহরণ শ্রুতি (৭) স্বর সমাবেশের শ্রুতির গতি অন্ুলোমগতিতে 
ধার্য । স ও রম্বরের মধ্যবস্তাঁ বৃহৎ অন্তরে “ধ” স্বর পাই । 'র ও গ' 
স্বরের মধ্যবর্তঁ মধ্য অন্তরে জ্ঞ স্বর পাই। গ ও মন্বরের মধ্যবর্তী 
অন্তর ক্ষুদ্র হওয়ায় কোনও স্বর পাই না। মও পন্বরের মধ্যবত্তী 
অন্তর বৃহৎ হওয়ার না স্বর পাই। পও ধস্বরের মধ্যবত্তী অন্তর 
মধ্য হওয়ায় “দ' স্বর পাই, ধ ও নস্বরের মধ্যবর্তী অন্তরে ৭" স্বর 
পাই এবং ন ও স স্বরের মধ্যবত্তী মধ্য অন্তরে “ন” স্বর অপেক্ষা তীত্র 
এবং “স* স্বর অপেক্ষা মৃদু একটি স্বর পাইব যাহ! আমাদের প্রচলিত 
বর্তমান সপ্তকের স্বর নহে । এই সপ্তক হইতেও আমরা ১৩টি স্বর 
পাইলাম। এইরূপ পাওয়ার একমাত্র কারণ স্বর প্রতি শ্রুতির 
সংখ্য। ধাধ্য করিবার সময় শ্রুতির যেরূপ অস্তর থাক। উচিত তাহ! 
নাই। অন্তর হিসাবে আমরা ১ম ও ৪র্থ বৃহৎ, ২য়, ৫ম, ৬ষ্ঠ এবং 
৭ম মধ্য, ৩য় পাই ক্ষুদ্র অস্তর। ১টি মাত্র ক্ষুদ্র অন্তর পাওয়ার 
কারণেই ১৩টি স্বর পাইতেছি ১টি সপ্তকে। পারিজাতও মধ্যম 
গ্রামের “ম" স্বরকে মের ধার্য করেন নাই । 

রত্বাকর কথিত গান্ধার গ্রামে আমরা স৩, র২, গ৪, ম৩, পত, ধও 
ন৪ এই প্রকার শ্রুতি সমাবেশ পাই । এই প্রকার স্বর সমাবেশেও 


আলোচনাধ্যায় ১৬৭ 


আমর। বিলোম এবং অন্ুলোম প্রথায় শ্রুতি স্থাপন করিয়। বিচার 
করিতেছি । 


উদ্বাহরণ শ্রর্ঘতি (৮) £-_ 
স্বরনণম ১ সর গ মম পপ ধ ন 
শ্রুতিসংখ্যা রি ০০০১ ০০১ ০০০০5 ০০০১ ০০০১ ০০০১ ০০০০ 


প্রাপ্ত ত্বরস্থান £ ১টি, নাই, ১টি, ১টি, ১টি, ১টি, ১টি 


উদাহরণ শ্রুতি (৮) স্বর সমাবেশ বিলোমগতির | ইহা হইতে 
সবরের অন্তরে স্বর স্থাপনায় “স' স্বরের শ্রতিতে পাই নিম্ন সপ্তকের 
“ন”। “স্বর পরিবন্তিত “ধ” স্বরে। “গ” স্বরের শ্রুতি হইতে পাই 
“র? স্বর। গা” নিজ শ্রুতিতে পরিবন্তিত 'জ্ঞ' স্বরের রূপে । “ম” স্বরের 
শ্রুতি হইতে পাই গ'স্বর। “প" স্বরের শ্রুতিতে দ্ধ । ধি' স্বরের 
শ্রুতিতে “দ' এবং নম্বরের শ্রুতিতে পাই ণি*। এই বিলোম গতির 
শ্রুতি স্থাপনার বিচার হইতেও আমরা ১টি সপ্তকে ১৩টি স্বর 
পাইতেছি। “র” স্বর এবং গ” স্বর নিজ নিজ শ্রুতিতেই বিকৃত রূপ 
গ্রহণ করিতেছে । অন্তর বিচারেও আমরা ৩য় ও ৭ম বৃহৎ, ১ম, ৪র্থ, 
৫ম ও ৬ষ্ঠ মধ্য এবং ২য় পাই ক্ষুদ্র অন্তর । এই স্বর সমাবেশের 
অন্তর ১টি মাত্র ক্ষুদ্র হওয়ায় আমরা ১ সপ্তকে ১৩টি স্বর 
পাইলাম । 

অন্ুলোমগতির স্বরে অন্থলোমগতির শ্রুতি স্থাপন৷ করিয়া বিচার 
করা হইতেছে । 


উদাহরণ শ্রুতি ৫৯) ₹_ 
স্বরনাম ঃ স রগ ম পু ধ ন 
শ্রুতির সংখ্যা 2 ০০০১ ০০১ ০০৩০১ ০০০) ০০০১ ০০০১ ০০০০ 
প্রাপ্ত স্বরস্থান ঃ ১টি, নাই, ১টি, ১টি, ১টি, ১টি, ১টি, 


১১৮ ত্রয়ীম্বরে ভারতীয় সংগীত 


উদাহরণ শ্রুতি (৯) স্বর সমাবেশের অন্তরে স্বর স্থাপনায় 
আমরা স ও র স্বরের মধ্যবত্তীঁ মধ্য অন্তরে ঞ” স্বর পাই। রওগ 
স্বরের মধ্যবর্তী অন্তর ক্ষুদ্র হওয়ায় কোন স্বর পাই না। "্গ” স্বরকে 
পরিবর্তিত পাই 'জ্ঞ স্বরের রূপে এবং এ গ" স্বরের শ্রুতি হইতে 
গ'স্বরকে পাই। মও পস্বরের মধ্যবত্তা অন্তরে “্ধ* পওধ 
স্বরের মধ্যবত্তী অন্তরে “দ' স্বর এবং ধ ও নম্বরের অন্তরে ৭" স্বর 
পাই। ন ও সম্বরের বৃহৎ অন্তরে “স” অপেক্ষা মূছ এবং বর্তমানের 
“ন? অপেক্ষা তীব্র ১টি স্বর পাই যাহা আমরা বর্তমানে আমাদের 
প্রচলিত সপ্তকে পাই না। অন্তর বিচার করিবার সময়ও পাই ৩য় 
ও ৭ম বৃহৎ ১ম, ৪র্থ ৫ম, ৬ষ্ঠ পাই মধ্য এবং ২য় পাই ক্ষুত্র। 
১টি ক্ষুদ্র অন্তর পাওয়ায় ১২টির স্থলে ১৩টি স্বরে সপ্তক রচনা 
করিতে হইতেছে । রত্বাকর গান্ধার গ্রামেরও প্রারস্তিক স্বর “গ" 
স্বরকে গ্রহণ করেন নাই। 

পারিজাত বণিত গান্ধার গ্রামের স্বরের শ্রুতি সঙ, র৩, গও, মণ, 
পঙ, ধ৩, ন৪। এই স্বর সমাবেশের বিলোম এবং অনুলোম প্রথায় 
শ্রুতি স্থাপনা করিয়া বিচার করা যাইতেছে । 


উদ্বাহরণ শ্রুতি (১০) £__ 
স্বরনাম? স রর গম পল ধন 


০ 
শু 60০0 ০০০ 09০০ 06090 ০০০ 0০০ 06০০০ 
তি রি $ 9 9 9 থু ট 


ব্বরস্থানহঃ ১টি, ১টি, ১টি, ১টি, ১টি, ১টি, ১টি 


উদাহরণ শ্রুতি (১০) বণিত স্বর সমাবেশ হইতে আমরা “স, 
বরের শ্রুতি হইতে নিম্ন সপ্তকের “ন” স্বর, “র' স্বরের শ্রুতি হইতে 
“" স্বর, গ" স্বর হইতে “জ্ঞ স্বর, “ম” স্বরের শ্রুতি হইতে স্থষ্ট 
স্বর “গ” হওয়া উচিত কিন্তু ১টি প্রকৃত গ স্বর রহিয়াছে, সেজন্ 


আলোচনাধ্যায় ১১৯ 


এ প্রাপ্ত স্বরকে কোনও নামে অভিহিত করা যাইবে না। "স্বর 
হইতে “ন্া, ধ' স্বরের শ্রুতি হইতে “দ' স্বর, “ন' স্বর হইতে “' স্বর 
পাইতেছি। এইরূপ শ্রতিসংখ্য৷ ধার্য করায় আমরা ১টি সপ্তকে 
১২টির স্থলে ১৪টি স্বর পাইতেছি। অন্তর বিচারে ১ম, ২য়, ওয়, 
৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ পাই মধ্য এবং ৭ম পাই বৃহৎ অন্তর । কোনও ক্ষুত্র 
অন্তর ন। থাকায় সপ্তকে ১২টির স্থলে আমরা ১৪টি স্বর পাইতেছি। 

অনুলোমগতির স্বরে অন্ুুলোমগতির শ্রুতি স্থাপনা করা 
হইতেছে । 


উদ্বাহরণ শ্রুতি (১১) 2 
স্বরনাম? স র গ মম সপ ধন 
শ্রুতি রি ০০০১ ০০০১ ০০০১ ০০০5 ০০০॥ ০০০5 ০০০০ 


ব্বরস্থানঃ ১টি, ১টি, ১টি, ১টি, ১টি, ১টি, ১টি 


উদাহরণ শ্রুতি (১১) বণিত স্বর সমাবেশের স্বর স্থাপনায় সও র 
স্বরের মধ্যবত্তা মধ্য অন্তরে খি'" স্বর পাই । রও গন্বরের মধ্যবত্তা 
মধ্য অন্তরে 'জ্ঞ' স্বর পাই। গ ও মস্বরের মধ্যবত্তী মধ্য অস্তরেও 
একটি স্বরস্থান পাই কিন্তু তাহার কোনও পরিচয় ্€নানে পাইন1। 
ম ও পস্বরের মধ্যবর্তী মধ্য অন্তরে “মা স্বর পাই। পওধস্বরের 
মধ্যবত্তা মধ্য অন্তরে “দ' স্বর পাই। ধওন স্বরের মধ্যবত্তাঁ মধ্য 
অন্তরে ৭” স্বর পাই। নও সম্বরের মধ্যবস্তী বৃহৎ অন্তরে “স' 
অপেক্ষা মু এবং “ন” অপেক্ষা তীব্র একটি স্বরস্থান পাই কিন্ত 
ব্বর স্থাপনা করিতে পারি না । এই স্বর সমাবেশ হইতেও একটি 
সগ্তকে ১২টির স্থলে ১৪টি স্বর পাইতেছি। ৭ম অস্তরটি বৃহৎ, 
অন্যান্য সব অন্তরগুলিই মধ্য অন্তর, ক্ষুদ্র অন্তর নাই । পারিজাতও 
গান্ধার গ্রামের প্রারস্তিক ত্বর 'স'কে ধাধ্য করিয়াছেন । 


১২০ ্রয়ীর্থরে ভারতীয় সংগীত 


রত্বাকর এবং পারিজাত বণ্লিত ষড়জ গ্রামের শ্রুতির ও ব্বরের 
বর্ণনা করিতেছি । উভয়েই সঃ, রও গ২, ম৪, প৪, ধঙ) ন২, এই 
প্রকার শ্রুতির সংখ্যা স্বর প্রতি ধার্য করিয়াছেন। এই শ্রুতির 
সমাবেশের অন্ুলোম এবং বিলোম উভয় প্রকার গতির দ্বার! 
বিচার করা হইতেছে । 


উদাহরণ শ্রর্তি (১২) £- 
স্বরনীম £ স র গ ম প বধ ন 


০1 
জু ০0০০০ 09০০0 556 ০0০০০ ০০06০ 60650 ০9 
তি ঃ 9 গ 9 $ 9 9 


ব্বরস্থানঃ ১টি, ১টি, নাই, ১টি, ১টি, ১টি, নাই 


উদাহরণ শ্রুতি (১২) বণিত স্বর সমাবেশে আমরা “স' স্বরের 
অন্তরে নিয় সপ্তকের “ন” স্বর পাই। “র" স্বরের অন্তরে এ" স্বর 
পাই । “গ" স্বর পরিবন্তিত “জ্ঞ স্বরে । “ম" স্বরের অন্তরে পাই গ; 
যর। প'স্বরের অন্তরে ন্ধা স্বর। ধি' ত্বরের অন্তরে “দ' স্বর । 
নস্বর পরিবন্তিত এ" স্বরের রূপে । এইরূপ প্রকৃতির স্বরে অর্থাৎ 
অন্ুলোমগতির স্বরে বিলোমগতিতে শ্রুতি স্থাপনা করার ফলে 
আমর] ছুইটি ত্রুটি পাইতেছি। একটি ক্রটি সম্বন্ধে বল! যায় যে 
প্রকৃত গ ও ন স্বর ছুইটি অবস্থিত শ্রুতিতেই বিকৃত রূপ প্রাপ্ত 
হইয়াছে । অপরটি উদারা বা! নিম্ন সপ্তকের “ন” স্বরকে, সপ্তকের 
স্বর হিসাবে গণনা করিলেই “ন” স্বরটি ১ম স্বর হইবে এবং সপ্তক 
শেষ করিতে হইবে “" স্বরে, যাহা আমরা বর্তমানে করি না। “ন? 
স্বর ( উদারার ) মেরুর স্থান অধিকার করিতেছে। মুদারা সপ্তকের 
প্রকৃত স্বরের শ্রুতি ধাধ্য করিয়া আমরা মুদারা সপ্তকের বিকৃত 
স্বরস্থান নিন্ীণ করিতে যাইয়া উদার সপ্তকের স্বরনিম্মীণকে 
অন্থমোদনযোগ্য মনে করি না। অন্তর বিচারে ১ম, ধর্থ ও ৫ম 
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স্থান পাই বৃহত্ড ২য় ও ৬ষ্ঠ পাই মধ্য এবং ৩য় ও ৭ম পাই ক্ষুদ্র 
অন্তর রূপে । . 

এখন যড়জ গ্রামের স্বরের অনুলোমগতিতে শ্রুতি স্থাপনা কর! 
যাইতেছে। 


উদ্দাহরণ শ্রুতি (১৩) £_ 
স্বরনাম £ স র গ ্ব প ধ্‌ না 


সংখ্যা 5 ডি হি রি চিত নিহিত ছি ডি ০, ০০ 


স্বরস্থানঃ ১টি, ১টি, নাই, ১টি, ১টি, ১টি, নাই 


উদাহরণ শ্রুতি (১৩) বণিত স্বর সমাবেশ হইতে স ও র স্বরের 
বৃহৎ অন্তরে “ধ' স্বর পাই। রও গ ম্বরের মধ্যবস্ত্ী মধ্য অন্তরে 
জ্ত' স্বর পাই। গ ও মস্বরের মধ্যবস্তাঁ অন্তর ক্ষুদ্র হওয়ায় কোনও 
স্বরস্থান পাওয়া যায় নাই। ম ও পস্বরের মধ্যবত্তাঁ অন্তর বৃহৎ 
হওয়ায় “সা স্বর পাই। প ও ধস্বরের মধ্যবর্তী অন্তর বুহৎ হওয়ায় 
"স্বর পাই। ধও নম্বরের মধ্যবস্তী মধ্য অন্তরে "৭" স্বর পাই। 
ন ও সম্বরের অন্তর ক্ষুদ্র হওয়ায় স্বরস্থান পাওয়া যায় নাই। 
অন্তর বিচারে আমরা ১ম, ৪র্থ ও €ম পাই বৃহৎ অন্তর ২য় ও ৬ষ্ঠ 
পাই মধ্য অন্তর এবং ৩য় ও ৭ম পাই ক্ষুদ্র অন্তর। সমস্ত শ্রুতির 
উদাহরণগুলির একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাইতেছে । 

নারদীয়শিক্ষার স্বর ও শ্রুতি সম্বন্ধে বলা যায় যে, যদিও সেই 
যুগে বিকৃত স্বর স্থষ্ট হয় নাই তথাপি তাহার শ্রুতি স্থাপনার কৌশল 
অভাস্ত। তাহার স্থষ্ট সংখ্যা, যাহা তিনি স্বর প্রতি ধাধ্য করিয়াছেন, 
প্রতিটি স্বরের অন্থুপাতে ব্যবহার করিয়াছেন, বৈজ্ঞানিক যুক্তির 
দিক দিয়া তাহা নিভূল। বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে আমরা শ্রুতির 
অন্তর বিচারকালে যে প্রকার অন্তর পাইয়াছি ঠিক সেই প্রকার 
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অন্তর ভেদ তাহার শ্রুতির সংখ্যা এবং স্থাপনার রীতি হইতে 
পাওয়া যায়। তৎকালে স্বরের গতি বিলোম থাকায় এবং শ্রুতির 
সংখ্যাও বিলোমগতিতে স্থাপন করায় তিনি যে একজন বিশেষ 
দূরদর্শী বিচক্ষণ মনীষী তাহা আমরা সবিশেষ জানিতে পারি। 
তাহার শ্রুতির অন্তর ভেদও পরিপূর্ণ জ্ঞানের পরিচায়ক । 

ইহার পর পাই নাট্যাচার্য্য ভরতকে । তিনি বর্তমানের স্বরগুলি 
পরস্পর বিলোমগতিতে স্থাপনা করিয়া “ম” স্বরকে মেরু করিয়া 
সপ্তক রচনা! করিয়া শিক্ষাকার নারদের মতের সামপ্তস্ত রাখিয়া 
শ্রুতির সংখ্যার ব্যবহার করিয়াছেন । তিনি স্বর হিসাবে শ্রুতি ধার্ধ্য 
করেন নাই, করিয়াছেন স্থান হিসাবে । ১ম স্থানে যে স্বর তাহার 
৪ শ্রুতি, ২য় স্থানে যে স্বর তাহার ৩ শ্রুতি, ৩য় স্থানের যে ত্বর 
তাহার ২ শ্রুতি, ৪র্থ স্থানের যে স্বর তাহার ৪ শ্রুতি, ৫ম স্থানের যে 
স্বর তাহার ৪ শ্রুতি, ৬ষ্ঠ স্থানের যে স্বর তাহার ৩ শ্রুতি এবং ৭ম 
স্থানের স্বরের ২ শ্রুতি ধার্য করিয়াছেন । নারদীয়শিক্ষায়ও স্থান 
হিসাবে এই শ্রুতি ধার্য করা হইয়াছে । অন্তর বিচারও নারদীয়- 
শিক্ষার মতেই পাওয়। গিয়াছে। 

রত্বাকর কথিত' মধ্যম কিংবা! গান্ধার বা বড়জ যে কোনও গ্রামই 
হউক না কেন, যদি স্বরের অন্থুলোমগতি প্রদণিত হয় তবে শ্রুতির 
সংখ্যাও অন্ুলোমগতিতে স্থাপিত হওয়া দরকার এবং বিলোমগতির 
স্বরে বিলোমগতিতে শ্রুতি স্থাপিত করিতে হইবে । এই প্রকার 
রীতিতে শ্রুতি ধার্য না করিলে নিম্নলিখিত দোঁষগুলি পাওয়। যাইবে £ 

(১) প্রকৃত স্বর নিজ শ্রুতিতেই বিকৃত রূপ প্রাপ্ত হইবে । 

(২) প্রকৃত ও বিকৃত স্বরযোঁগে ১২টি স্বর দ্বারা মেরু গঠন 

করা যাইবে ন|। 
(৩) অন্তর বিচার নিভূল হইবে না, যেহেতু স্বর হিসাবে 
শ্রুতির সংখ্যা ঠিক ধার্য করা হয় নাই। 
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(8) ভিন্ন সপ্তকের স্বরকে গ্রহণ না কর] পর্যস্ত শ্রুতির সংখ্য। 
পরিপূর্ণ হইতেছে না। ইহা! বিকৃত স্বর স্থাপনা করিলেই 
জান। যাইবে । 

এই সমস্ত আলোচন। হইতে জানা যাইবে যে স্বরের অন্থুলোম- 

গতিতে বিলোম প্রকৃতির শ্রতি স্থাপনা কিংবা বিলোমগতির স্বরে 
অন্ুলোমগতির শ্রুতি স্থাপনা কিছুতেই নিভূল নহে। তিনি 
রত্বাকরই হউন বা পারিজাতই হউন কিংবা অন্য যে কেহই হউন 
না কেন স্বরের গতির সহিত সামপ্তস্ত রাখিয়া! শ্রুতি স্থাপনা করিতেই 
হইবে। 

রত্বাকর বণিত গান্ধার এবং মধ্যম গ্রাম হইতে আমরা কি কি 

বিশেষত পাই? তিনি মধ্যম গ্রামের মধ্যমকে, গান্ধার গ্রামের 
গান্ধারকে এবং ষড়জ গ্রামের বড়জকে প্রাধান্য দিয়াছেন । ব্বরের 
অনুপাতে মধ্যম গ্রামে তিনি ধ' ও “সদ” স্থরকে প্রাধান্য দিয়াছেন | 
গান্ধার গ্রামে গান্ধারের সঙ্গতি রক্ষার জন্য “ন' ত্বরকে প্রাধান্য 
দিয়াছেন । 

পারিজাতকার গান্ধার গ্রামের গ” স্বরকে প্রাধান্য ন৷ দিয়া “ন' 

স্বরকে প্রাধান্য দিয়াছেন। মধ্যম গ্রামের শ্রুতি স্থাপনায় বেশ 
বোঝা যাঁয় যে তিনি রত্বাকরকেই অনুকরণ করিয়াছেন বুদ্ধিমানের 
মত। তাহার “ম এবং “স' স্বর ছুইটি প্রাধান্য পাইয়াছে। 
রত্বাকরের মধ্যম গ্রামে ধ" স্বরের প্রাধান্য আছে কিন্তু পারিজাতকার 
শ্রুতির মোট সংখ্যাকে এক রাখার জন্য “ধ" স্বরের ১টি শ্ররতি কম 
করিয়! “ন" স্বরের ১টি শ্রুতি বাড়াইয়া দিয়াছেন । 

ইহাদের শ্রুতি স্থাপনার আলোচনায় জানা যায় যে ইহার! 

নারদীয়শিক্ষার মতে ২২টি শ্রুতি গ্রহণ করিয়া নিজ নিজ খুশি 
খেয়াল মত স্বরপ্রতি শ্রুতিসংখ্য। ধার্য করিবার সময়ে আগাগোড়াই 
একটি ভুল রাস্তা! ধরিয়াছেন। রত্বাকর এবং পারিজাত উভয়েই 


১২৪ ত্রয়ীস্বরে ভারতীয় সংগীত 


ষড়জ গ্রামেও সেই এক রীতির অনুসরণ করিয়াছেন অর্থাৎ অন্ুলোম 
গতির স্বরে বিলোমগতিতে শ্রুতিস্থাপন1। এখন বল! যায় যদি 
তাহাদের সময় বিকৃত স্বরের পরিচয় নাও থাকে কিংবা মধ্যম 
গ্রামের ব। গান্ধার গ্রামের অন্য প্রকার স্বর সমাবেশ তাহারা 
পাইয়া থাকেন, তথাঁপিও তাহাদের শ্রুতি স্থাপনার রীতি দূরদধিতার 
পরিচায়ক নহে । নারদীয়শিক্ষা যে যুগে রচিত অর্থাৎ ২য় কিংবা! 
৩য় শতকে, ভরতের ন।ট্যশান্ত্র যে যুগে রচিত অর্থাৎ ৩য় হইতে ৫ম 
শতাব্দীতে, হয়ত তখন তাহারা কেহই বিকৃত স্বর সম্বন্ধে চিন্ত। 
করেন নাই । কিন্তু তাহারা সম্পূর্ণ নিভূ'ল ও মৌলিক উপায়ে প্রতিটি 
স্থানের স্বরের শ্রুতি ধার্য করিয়! পরবত্তী জনসাধারণের মনে স্থায়ী- 
ভাবেই জাগরূক রহিয়াছেন। এই কারণেই মনে করিতে পারি 
তাহারা ভবিষ্তদ্রষ্টা মনীষী ছিলেন। কিন্তু তৎপরবর্তী যুগের 
পুস্তক রচয়িতারা তাহাদের নির্দেশিত পথকে অমান্য করিয়া শুধু 
ভারতীয় সংগীতের অপমান করেন নাই পরন্ত সমস্ত বিশ্বের মাঝে 
ভারতবাসীর ও ভারতীয় সংস্কৃতির লাঞ্ছন1 ঘটাইয়াছেন । 

বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে বিকৃত ব্বরের স্থান নির্ণয়ে আমর! যে প্রকার 
অন্তরের বিভাগগুলি পাইয়াছি এবং স্বর স্থাপনার রীতি ধার্ধ্য 
করিয়াছি তাহা ভরত এবং শিক্ষাকার নারদ কৃত মতের সহিত 
সামপ্তস্তপূর্ণ। রত্বাকর এবং পারিজাত শ্রুতি সংস্থাপন কালে 
কোথায় ভুল করিয়াছেন? ভরতের শ্রুতির আলোচনায় আমরা 
বলিয়াছি যে নারদ এবং ভরত স্থান হিসাবে শ্রুতি ধাধ্য করিয়াছেন 
যাহ! রত্বাকর, পারিজা'ত এবং অন্যান্য পুস্তক প্রণেতাগণ চিন্তা করিবার 
অবকাশও পান নাই কারণ তাহাদের শ্রুতিস্থাপনা হইতে বেশ 
বোঝা যায় বা গিয়াছে যে তাহারা মোট ২২টি শ্রুতিই সকলে ঠিক 
রাখিয়াছেন কিন্তু স্বরপ্রতি শ্রুতিসংখ্যা ঠিক রাখা প্রয়োজন মনে 
করেন নাই। এই কারণেই তাহার! প্রকৃত পথ হইতে বিচ্যুত 


আলোচনাধ্যায় ১২৫ 


হইয়। পড়িয়াছেন। এখন স্থান হিনাবে কিরূপে শ্রুতি ধাধ্য কর 
যাইবে তাহার রীতি বলিতেছি । 

আমরা বিলোমগতিতে বৈদিক যুগের এই বিচারকে উদাহরণ 
শ্রুতি (১৪) আখ্যা দিতেছি । 


সংখ্যা 2৭ ৬৫৪ ৩ ২ ১ 
শ্রুতিসংখ্যা 2? ২ ৩ ৪ ৪8৪ ২ ৩ ৪ 


এখন আবার বৈদিক যুগে নারদ কিংবা! ভরতের শ্রুতি বিচার 
আলোচনা করা যাউক। ম্বরকে কোনরূপ প্রাধান্য দেওয়ার 
প্রয়োজন নাই। উপরে লিখিত সংখ্যাগুলি দেখিয়া কোন্‌ কোন্‌ 
সংখ্যার নীচে কোন্‌ কোন্‌ শ্রুতির অঙ্ক বসান হইয়াছে তাহা 
দেখিলেই বোঝা যাইবে । আমরা ১ম সংখ্যার পাইয়াছি ৪টি । 
২য় সংখ্যার নীচে ৩টি, ৩য় সংখ্যার নীচে ২টি, ৪র্থ সংখ্যার নীচে 
৪টি, ৫ম সংখ্যার নীচে ৪টি, ৬ষ্ঠ সংখ্যার নীচে ৩টি এবং ৭ম সংখ্যার 
নীচে ২টি । আমাদের শ্রুতি স্থাপনার উদ্দেশ্য হইতেছে যে কোথায় 
কোথায় আমর! বিকৃত স্বরস্থ'ন পাইতে পারি তাহ! জানা । মধ্যম 
গ্রাম, গান্ধার গ্রাম এবং ষড়জ গ্রামের শ্রুতি স্থাপনা কালে, তাহা 
অনুলোমগতিরই হউক বা বিলোমগতিরই হউক তাহা মুনংযত হওয়া 
চাই। বর্তমানে আমরা স্বরসমূহকে অন্ুলোমগতিতে প্রয়োগ করি, 
সেই অনুপাতে আমরা সংখ্য। দ্বারাই তাহার বিচার করিতে চাই। 


উদ্দাহরণ শ্রুতি (১৫) 2 
সংখ্যা 2 ১ ২ ৩৪ ৫ ৬ ৭ 
শ্রতিসখ্যা; ৪ ৩ ২ ৪ ৪ ৩ ২ 


বর্তমান যুগের অনুলোমগতিতে আমরা উপরোক্ত সংখ্যাগুলির 
নীচে যে যে শ্রুতি পাইয়াছি তাহার ধারাবাহিকতা রক্ষা করিতে 


১২৬ ্রয়ীস্বরে ভারতীয় সংগীত 


হইলেও এইরূপ প্রয়োগ করিতে হইবে। আমরা ১ম সংখ্যার 
নীচে ৪টি, ২য় সংখ্যার নীচে ৩টি, ৩য় সংখ্যার নীচে ২টি, ৪র্থ 
সংখ্যার নীচে ৪টি, ৫€ম সংখ্যার নীচে ৪টি, ৬ষ্ঠ সংখ্যার নীচে ৩টি 
এবং ৭ম সংখ্যার নীচে ২টি করিয়া শ্রুতি পূর্বের মতই পাইলাম । 
এক্ষণে আমরা স্থান হিসাবে পুনরায় ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে মধ্যম, 
গান্ধার ও ষড়জ গ্রামের স্বরসমূহের উদাহরণ ও সুত্র সহ আলোচন। 
করিতেছি। এই আলোচনা হইতেই জানা যাইবে যে রত্বাকর, 
পারিজাত প্রভৃতি পুস্তক প্রণেতারা নিভূলি নহেন । 

এখন আমরা এই সংখ্যার অনুপাতে স্বর ও শ্রুতি স্থাপন। 
করিয়। মধ্যম, গান্ধীর এবং ষড়জ গ্রামের উভয় প্রকার গতির 
আলোচন। করিতেছি । 


উদ্বাহরণ শ্রুতি ৫১৬)। মধ্যম গ্রাম বিলোমগতিতে । এ" 
মেরু হইবে বিলোম এবং অনুলোমগতিতে । এই স্বর সমাবেশের 
পরিচয় দেওয়া হইয়াছে ভরতের শ্রুতিস্থাপনার উদাহরণ শ্রুতি (২) 
এই নামে এবং লক্ষণে । 

সংখ্যা 525 ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১ 

স্বরনাম ;? প ধ ন স র গম 

আতি 2 ০০১ ০০০১ ০০০০১ ০০০০১ ০০১ ০০০১ ০০০০ 


স্বরস্থান £ নাই, ১টি, ১টি, ১টি, নাই, ১টি, ১টি 


উদাহরণ শ্রুতি (১৬) লিখিত স্বর সমাবেশ আমর! “ম' স্বরের 
বৃহৎ অন্তরে এমন একটি স্বর পাইব যাহ! “ম' অপেক্ষা মৃছ এবং 
২ সংখ্যায় লিখিত “গ” অপেক্ষ। তীত্র। গা" স্বরের মধ্য অন্তর 
হইতে “গ' অপেক্ষা .মৃছ এবং “র অপেক্ষা তীব্র । এর" স্বরের ক্ষুদ্র 
অন্তরে কোন স্বর পাইব না। “সপ স্বরের বুহৎ অন্তরে যে স্বর 


আলোচনাধ্যায় ১২৭ 


পাইব তাহা “স' অপেক্ষা মৃহু এবং ৫ সংখ্যায় লিখিত “ন? অপেক্ষা 
তীব্র । “ন* স্বরের বৃহৎ অন্তরে এমন ১টি স্বর পাইব যাহা “ন, 
স্বর অপেক্ষা মু এবং ৬ সংখ্যায় লিখিত “ধ" স্বর অপেক্ষা তীত্র। 
“ধ' স্বরের মধ্য অন্তরে যে স্বরটি পাইব তাহা ধে' স্বর 
অপেক্ষা মৃহ এবং ৭ সংখ্যায় লিখিত “প? স্বর অপেক্ষা তীত্র। 
৭ম সংখ্যায় লিখিত “প” স্বরের অন্তর ক্ষুদ্র হওয়ায় কোনও স্বর- 
স্থান পাই না। আমরা মধ্যম গ্রামের স্বরের শ্রতির সমাবেশ 
করিতে অন্য কোনও সপ্তকের স্বরের সাহায্য লইলাম না। বাদী 
সমবাদী ধাধ্য করিতে চাহিলে “ম" স্বর বাদী ধাব্য করিয়া আমরা 
৪র্থ এবং ৫ম সংখ্যায় স্থিত স্বরকে সমবাদী বলিতে পারি, বর্তমানের 
সম এবং সপ ভাঁবাপন্ন সঙ্গতিতে। ৪র্থ স্বর বর্তমানের প্রচলিত সপ্তকে 
মহ্যম এবং হে স্বর পঞ্চম | প্রতিটি গ্রামের স্বর সমাবেশের বিচারে 
১ম-৪র্থ এবং ১ম-৫ম এই সম্বন্ধে বাদী সমবাদী নিরূপণ করা যাইবে । 


উদাহরণ শ্রুতি (১৭)। মধ্যম গ্রাম অন্থুলোম গতিতে । এই 
স্বর সমাবেশের ম মেরু স্বর। 


সংখ্যা 2 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৩ ৭ 
স্বরনাম ;ঃ ম রা ধ ন স র গ 


ঞ ০1 
! ০ এ ০) ০৬ 6০6০5 ০ 0০০০ 6০০ 060 
শ্রুতি হি, সিপ্চি হি 2 2 5 2 2 


স্বরস্থান ঃ ১টি, ১টি, নাই, ১টি, ১টি, ১টি, নাই 


পুর্ববোক্ত রূপেই উদ্াহরণের শ্রুতি (১৭) স্বর সমাবেশের বিচার 
করিতেছি! “ম" স্বরের বৃহৎ অন্তরে ১টি স্বর যাহা “ম' অপেক্ষা 
তীব্র এবং “প” অপেক্ষা মৃহু, “প" স্বরের মধ্য অন্তরে “প” অপেক্ষা তীব্র 
এবং ধে* অপেক্ষা মৃছ ১টি স্বর, " স্বরের ক্ষুদ্র অন্তরে স্বরস্থান নাই, 
নন” স্বরের বৃহৎ অন্তরে 'ন” অপেক্ষা তীত্র এবং “স" অপেক্ষা মুছ ১টি 


১২৮ ত্রয়ীন্বরে ভারতীয় সংগীত 


স্বর, “স' স্বরের বৃহৎ অস্তরে “স” অপেক্ষা তীব্র এবং “র' অপেক্ষা মৃছু 
১টি স্বর পাই। গ" স্বরের অন্তর ক্ষুদ্র হওয়ায় স্বরস্থান পাইলাম 
না। বাঁদী সমবাদী ধাধ্য করিতে অনুরূপভাবে ১ম-৪র্থ ও ১ম-৫ম 
সম্বন্ধ ধার্ধ্য করিতে হইবে । স্বর স্থাপনা করিতে অন্য কোনও 
সপ্তকের স্বর নিন্মীণ করিতে হয় নাই। ১২টি স্বর দ্বারা উভয় 
প্রকার রীতির সপ্তকই গঠিত । এক্ষণে গান্ধার গ্রামের স্বর জন্বন্ধে 
আলোচনা করিতেছি । মধ্যম গ্রামের অনুলোমগতিতে যে স্বর 
সমাবেশ আমরা পাইয়াছি ঠিক একই রূপ স্বরসমূহ আমরা পাইব 
গীন্ধার গ্রামের বিলোমগতির স্বর স্থাপনায়, কিন্তু শ্রুতি স্থাপনার 
পার্থক্য পাওয়া! যাইবে । 


উদ্বাহরণ শ্রতি (১৮) 2 
সখ্যাঃ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ টু 
ঘরনাম; ম প ধন সর গ 
শ্রুতি 2 ০০) ০০০) ০০০০১ ০০০০১ ০০5) ০০০১ ০৩০০ 


স্বরস্থান ঃ ' নাই, ১টি, ১টি, ১টি, নাই, ১টি, ১টি 


অনুরূপ ভাবেই আমরা উদাহরণ শ্র্তি (১৮) লিখিত স্বর 
সমাবেশের বিচার করিব। মধ্যম গ্রামের স্বরের অন্ুলোমগতিতে 
“ম” মেরু এবং গান্ধার গ্রামের বিলৌমগতিতে গ' মেরু ধাধ্য 
করিয়া সন্নিবেশিত স্বরগুলিই পাইলাম । আমরা “গ” স্বরের বৃহৎ 
অন্তরে "গ" অপেক্ষা মৃছব এবং “র' অপেক্ষা তীব্র ১টি স্বর, “র? 
স্বরের মধ্য অন্তরে “র” অপেক্ষা মৃছ এবং “স+ অপেক্ষা তীত্র ১টি 
স্বর, “৭” স্বরের অন্তর ক্ষুদ্র হওয়ায় কোনও স্বর পাইব না, “ন' 
স্বরের বৃহৎ অন্তরে 'ন' অপেক্ষা মৃছ এবং “” অপেক্ষা তীত্র ১টি 
স্বর, “' স্বরের বৃহৎ অন্তরে “ধ' অপেক্ষা মৃছ এবং পি? অপেক্ষা তীত্র ১টি 


আলোচনাধ্যায় ১২৯ 


স্বর, “প' স্বরের মধ্য অন্তরে “প' অপেক্ষা মু এবং “ম' অপেক্ষা 
তীব্র ১টি স্বর পাইব। “ম" স্বরের ক্ষুত্র অন্তরে কোন স্বরস্থান 
নাই। বাদী সমবাদী সম্বন্ধ অনুরূপ ভাবে ধার্য করা যাইবে, 
যথা__-১ম-৪র্থ, ১ম-৫ম সম্বন্ধযুক্ত। ১২টি স্বর দ্বারাই সপ্তক গঠিত 
হইয়াছে । অপর অপ্তকের কোন স্বর নিশ্মাণ করার প্রয়োজন হয় 
নাই। গান্ধার গ্রামের অন্ুলোমগতির স্বর এবং শ্রুতি উদাহরণ 
ও লক্ষণ সহ বলিতেছি। এই স্বর সমাবেশে আমরা “গ” স্বরকে 
মেরু স্বর রূপে পাইব। 


উদ্দাহরণ শ্রতি (১৯) 2 
সংখ্যা 2 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
স্বরনাম 2 গ ম পপ ধ ন্‌ স বর 


পর সূ 3 
ঞ্ ০০০০. ০০০ ০০. ০০০০. ০০০০. ০০০. ০০ 
তি রি 9 $ 9 9 9 9 


স্বরস্থানঃহ.. ১টি, ১টি, নাই, ১টি, ১টি, ১টি, নাই 


অনুরূপ ভাবেই আমরা উদাহরণ শ্রুতি (১৯) লিখিত স্বর 
হইতে “গ* স্বরের বৃহৎ অন্তরে গ? অপেক্ষা তীব্র এবং “ম' অপেক্ষা 
মৃছ ১টি স্বর, “ম' স্বরের মধ্য অন্তরে “ম”' অপেক্ষা তাত্র এবং “, 
অপেক্ষ। মৃছু ১টি স্বর; “প" স্বরের ক্ষুদ্র অন্তর হইতে কোনও স্বরস্থান 
পাই না, “" স্বরের বৃহৎ অন্তর হইতে “ধা” অপেক্ষা তীব্র এবং “ন, 
অপেক্ষা মৃদু ১টি স্বর, “ন” স্বরের বৃহৎ অন্তর হইতে “ন” অপেক্ষা 
তীব্র এবং “স' অপেক্ষা মৃছ ১টি স্বর, “স" স্বরের মধ্য অন্তর হইতে “স" 
অপেক্ষা তীব্র এবং “র অপেক্ষা মৃছু ১টি স্বর পাইব। “র” স্বরের 
অন্তর ক্ষুদ্র হওয়ায় কোনও স্বরস্থান পাঁইব না । বাদী সমবাঁদী ১ম-৪র্থ 
ও ১ম-৫ম সম্বন্যুক্ত পাওয়া যাইবে। ১২টি স্বরেই সপ্তক গঠিত। 


অন্য কোনও সপ্তকের স্বর নিন্মীণ করার প্রয়োজন হয় নাই। 
এ 


5৩০ ্রয়ীস্বরে ভারতীয় সংগীত 


বিলোমগতিতে বড়জ গ্রামের ত্র স্থাপনা | 


উদ্দাহরণ শ্রুতি (২০) 2 
সখ্য! ? ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১ 
রনামঃ র গ ম পপ ধ নন স 


শ্রুতি রি 
৩] ৩) ০5 ০69 ০০0০০ ০০০০ ০9০ ০০০ ০6০০৪ 
9 9 5 5 9 9 


স্বরস্থীন £ নাই, ১টি, ১টি, ১টি, নাই, ৬টি, ১টি 


উদাহরণ শ্রুতি (২০) লিখিত স্বর সমাবেশ হইতে আমরা “স 
স্বরের বৃহৎ অন্তরে “স' অপেক্ষা মৃছু এবং নি অপেক্ষা তীব্র ১টি 
স্বর, “ন” স্বরের মধ্য অন্তরে “ন? অপেক্ষা মু এবং ধ অপেক্ষা তীব্র 
১টি স্বর, “* স্বরের অন্তর ক্ষুত্র হওয়ায় কোনও স্বরস্থান নাই, 
“প" স্বরের বৃহৎ অন্তরে “প? অপেক্ষা মুছ এবং 'ম' অপেক্ষা তীব্র 
১টি স্বর, “ম" স্বরের বৃহৎ অন্তর হইতে “ম' অপেক্ষা মৃছ এবং গে? 
অপেক্ষা তীব্র ১টি স্বর, “গ* স্বরের মধ্য অন্তরে গ' অপেক্ষা মু 
এবং “র” অপেক্ষা তীত্র ১টি স্বর পাইব। র' স্বরের অন্তর ক্ষুদ্র 
হওয়ায় কোন স্বরস্থান পাই না। বাদী সমবাদী সম্বন্ধ ১ম-৪র্থ 
ও ১ম-৫ম রীতিতেই ধার্ধ্য করা যাইবে । ১২টি স্বরেই সপ্তক গঠিত 
হইয়াছে । অন্য কোনও সপ্তকের ব্বর নিম্মীণের প্রয়োজন হয় নাই। 

অনুলোম প্রথায় স্বরস্থাপন। | 


উদাহরণ শর্ত (২১) £ 
সংখ্যা 2 ১ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
স্বরনাম ? স র গম প্‌ ধ ন 
শ্রুতি 2 ০০০০১ ০০০১ ০০১ ০০০০১ ০০০০5 ০০০১ ০০ 


স্বরস্থান£ ১টি, ১টি, নাই, ১টি, ১টি, ১টি, নাই 


আলোচনাধ্যায় ১৩৬ 


উদাহরণ শ্রুতি (২১) লিখিত স্বর সমাবেশ হইতে আমরা “স, 
স্বর হইতে “স' অপেক্ষা তীত্র এবং “র' অপেক্ষা মৃদু ১টি স্বর, “র, 
স্বরের মধ্য অন্তর হইতে “র” অপেক্ষা তীব্র এবং গা” অপেক্ষা মৃদু 
১টি স্বর, গ' স্বরের অন্তর ক্ষুদ্র হওয়ায় কোনও স্বরস্থান পাই না, 
“ম” স্বরের বৃহৎ অন্তরে “ম” অপেক্ষা তীব্র এবং “" অপেক্ষা মৃদু 
১টি স্বর, “প' স্বরের বৃহৎ অন্তর হইতে “প? অপেক্ষা তীত্র এবং 
“ধ? অপেক্ষা মৃছু ১টি স্বর, ধ' স্বরের মধ অন্তর হইতে ধি* অপেক্ষা 
তীত্র এবং “ন? স্বর অপেক্ষা মৃদ্ব ১টি স্বর পাইব। “ন" স্বরের অন্তর 
সুদ্র হওয়ায় ভাহা হইতে কোনও স্বরস্থান পাই না। বাদী 
সমবাদী একই রীতিতে অর্থাৎ ১ম-৪র্থ ও ১ম-€৫ম রীতিতে ধাধ্য 
করা যাইবে । ১২টি স্বরের সাহায্যেই সপ্তক গঠিত । অন্য কোনও 
সপ্তকের স্বর নিন্মাণের প্রয়োজন হয় নাই। 

অন্তর বিচার কালে উদাহরণ শ্রুতি (১৪) হইতে উদাহরণ শ্রুতি 
(২১) পর্যন্ত সব কয়টির ১ম, ৪র্থ ও ৫ম অন্তর পাই বৃহৎ ২য় ও 
৬ষ্ঠ পাই মধ্য অন্তর, এবং ৩য় ও ৭ম পাই ক্ষুদ্র অন্তর । মধ্যম গ্রাম, 
গান্ধীর গ্রাম এবং ষড়জ গ্রামের বিচার হইতে আমরা যে যে স্বর- 
স্থান পাইয়াছি তাহাঁরই উল্লেখ করিয়াছি । কোন্‌ স্থানে কোন্‌ স্বর 
পাওয়া যাইবে এবং তাহার নাম কি হইবে না হইবে ইহ গবেষণার 
বিষয় নহে । কোথায় কোথায় প্রাচীন বা বৈদিক যুগের মত 
অনুসারী শ্রুতির অন্তর পাইব এবং স্বরস্থান পাইব তাহাই 
আলোচ্য। পৌরাণিক যুগের মনীষীর! ঠিক এই প্রকার রীতিই 
অবলম্বন করিয়। স্বরের স্বাভাবিক বিলোমগতিতেই স্থান হিসাবে 
শ্রুতির সংখ্যা ধার্য করিয়াছিলেন । নাট্যাচাধ্য ভরত নিজে 
বিচক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন এবং তাহার পূর্বস্্রীকে অবজ্ঞা করেন 
নাই। 

কম্পনের সাহাঁষ্যে শ্রুতির বিচারকাঁলে কোনও কোনও বিষয়ের 


১৩২ ত্রয়ীন্বরে ভারতীয় সংগীত 


পুনরায় উল্লেখ করা প্রয়োজন । পৌরাণিক যুগের মনীষীগণ বেণুর 
মধ্যমকে প্রথম স্বর অর্থাৎ “স”' বলিয়াছেন। এই বেণুর মধ্যমের 
কম্পনসংখ্যার কোন উল্লেখ না পাওয়ায় তাহাদের কথিত মধ্যম 
স্বরকে আমর! বর্তমানের ১ম স্বর হিসাবে ধার্য করিতে পারিতেছি 
না। বৈজ্ঞানিকগণের উক্তি এবং যুক্তি হইতে আমর! জানিয়াছি 
যে, বস্তর কম্পন সেঃ ৮ অপেক্ষা কম হইলে কিংবা ১৬৩৮৪ 
অপেক্ষা অধিক হইলে তাহা হইতে যে শব্দ উথিত হয়, তাহা 
আমরা শুনিতে পাইব না । পাশ্চাত্য পপ্ডিতগণ এবং বৈজ্ঞানিক- 
গণ সেঃ ২৫৬ বার কম্পনসংখ্যায় যে স্বর পাওয়া যায় তাহাকে 
ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য সংগীতের সঙ্গতিরক্ষক বাগে (হারমোনিয়ম ) 
“সি নামক “ক্ষেল” বা ত্বরনাম ধার্য করিয়াছেন । এই ধার্য “সি 
নামক স্কেলের স্বর উদারার ১ম স্বর কিংবা মুদারা সপ্তকের ১ম স্বর 
তাহা আমাদের বিচাধ্য নহে। সেই স্বরকে তাহারা উক্ত বাগ্ঠ- 
যন্ত্রের মেরুত্বর ধাধ্য করিয়াছেন। এই কম্পনসংখ্যাযুক্ত স্বরকে 
কেন্দ্র করিয়া আমরা ভিন্ন ভিন্ন স্বর, সপ্তক, মেরু রচনা করিয়। 
নির্দিষ্টভাবে বিভিন্ন রাগ রাগিণী স্থির ইতিহাস জানিয়াছি। 

সেঃ ২৫৬ বার কম্পনসংখ্যাযুক্ত স্বরকে বেজ্ঞানিকগণ আমাদের 
ভারতীয় সংগীতের মুদ্রার সপ্তকের ১ম স্বর ধাধ্য করিয়াছেন । 
আমরা এ “স'কে যুদারা সপ্তকের “স' ধাধ্য করিলে তারার “স'কে 
উহার দ্বিগুণ সংখ্যক কম্পনসংখ্যায় পাইব। এ অআ্বরের কম্পন- 
সংখ্যা সেঃ ৫১২ হইবে । একই মতে আমরা সেঃ ৫১২ কম্পনের 
"কে তারার “স' ধাধ্য করিলে সেঃ ১০২৪ কম্পনের “'কে অতি 
তারার “স' বলিব, যাহা তারার সপ্তকের পরবত্তীঁ সপ্তক। যদি 
আমর! সেঃ ২৫৬ কম্পনযুক্ত “স' স্বর হইতে সেঃ ৫১২ কম্পনসংখ্যা- 
যুক্ত স্বর পর্যন্ত যে সপ্তক পাই তাহার স্বরগুলিকে কম্পনসংখ্যার 
অনুপাতে অর্থাৎ শ্রবণযোগ্য কম্পনসংখ্য। দ্বারা বা তাহার অনুপাত 


আলোচনাধ্যায় ১৩৩ 


সাহায্যে বিভাগ করিয়া শ্রুতি স্থাপনা করি, তবেই আমর! এক 
একটি শ্রুতির কম্পন সংখ্যা কত কিংব। কত সংখ্য' দ্বারা শ্রুতি স্থষ্ট 
তাহা জানিতে পারিব। 

কথিত হইয়াছে “স' ২৫৬, “র” ২৮৮, গি? ৩২০১ “মা? ৩৪১৬১ 
“প” ৩৮৪, ধি? ৪২৬৯, “না ৪৮০, পরবতী সপ্তকের “স' ৫১২ 
কম্পনযুক্ত স্বর। বলা যায় যে, সেঃ ২৫৬ বার কম্পন সংখ্যক 
যুক্তম্বর সমাবেশকে আমরা মনে করিব মুদ্রারার “দস কিংব 
মুদারার “স+ স্বর শুনিলেই মনে করিব যে, সেঃ ২৫৬ কম্পন- 
সংখ্যাযুক্ত স্বর শুনিলাম। এখন সেঃ ২৫৬ সংখ্যক কম্পন এবং 
সেঃ ২৫৭ সংখ্যক কম্পনের মধ্যের এ কম্পনসংখ্যাকে কোটি কোটি 
অংশে বিভক্ত করিলে সেই অতি স্ক্ম সুক্ম অংশগুলি শুনিতে 
পাইব কিনা? হয়ত সাধারণভাবে শোন। যাইবে না, কিন্তু যুক্তির 
দিক্‌ দিয়া নিশ্চয়ই শুনিতে পাইব। কারণস্বরূপ বলা যায় যে, 
অংশগুলি যত সুঙ্মই হউক না এ অংশের সহিত আমাদের কথিত 
সেঃ ২৫৬ সংখ্যক কম্পন যুক্ত রহিয়াছে । মনে করিতে পারি এ 
১ কম্পন সংখ্যাকে কোটি কোটি দিয়া ভাগ করিলে আমরা 
যতক্ষুদ্র সংখ্যাই পাই, তাহার সহিত ২৫৬ সংখ্যক কম্পন্‌ 
যুক্ত থাকায় আমাদের কম্পনসংখ্যা হয় ২৫৬ যুক্ত ক্ষুদ্র অংশ। 
ইহাই যদি হয়, তবে যত ইচ্ছা সংখ্যা দ্বারা ১ কম্পনসংখ্যাকে 
বিভাগ করিলেও, যেহেতু এই ক্ষুত্র অংশ ২৫৬ সংখ্যক কম্পন- 
সংখ্যার সহিত যুক্ত হইতেছে, সেইহেতু আমর যুক্তির দিক দিয়া 
এ স্বর শুনিতে পাইব। কম্পনসংখ্যার মাধ্যমে আমরা এত সুক্ষ 
হিসাবের মধ্যে না যাইয়া ১টি কম্পনসংখ্যাকেই আমরা শ্রুতির 
কম্পনসংখ্যার ১ম এবং শেষ মনে করিব । 

আমরা অনুরূপ ভাবে স ও স্বরের মধ্যবস্তী ৪টি শ্রুতিকে 
৭৪ কম্পনসংখ্যার অনুপাতে পাইব, র ও গ স্বরের মধ্যবর্তাঁ ৩ শ্রুতি 


১৩৪ ত্রয়ীত্বরে ভারতীয় সংগীত 


আমরা ১০২ কম্পনসংখ্যার অনুপাতে পাইব, গ ও মন্বরের মধ্য- 
বন্তী ২ শ্রুতি পাইব ১০৬ কম্পনসংখ্যার অনুপাতে, ম ও প ম্বরের 
মধ্যবত্তী ৪ শ্রুতির কম্পনসংখ্য৷ পাইব ১০ কম্পনের অনুপাতে, 
ধ ও নম্বরের মধ্যবর্তী ৩ শ্রুতির কম্পনসংখ্যা পাইব ১৭৫ অনুপাতে, 
ন স্বরের ২টি শ্রুতির অনুপাত ১৫২ কম্পনসংখ্যার অন্ুপাঁতে। 
আমরা ২৫৬ বার কম্পনের “স' স্বরের ৪টি শ্রুতি নিম্নলিখিত উপায়ে 
পাইতেছি, যথা-_-২৫৬-২৬২$ ১ম শ্রুতি অর্থাৎ “ছন্দৌোবতী”, ২৬৩৫- 
২৭০২ কম্পন পর্য্যন্ত ২য় শ্রুতি অর্থাৎ মন্দা” ২৭১২-২৭৮২ কম্পন 
পর্যন্ত ৩য় শ্রুতি অর্থাৎ ককুমুদ্ধতী” এবং ২৭৯৪-২৮৭ পর্যন্ত কম্পন 
সংখ্যাকে আমরা ৪র্থ শ্রুতির অন্তর্গত অর্থাৎ “তীত্রা'র কম্পনসংখ্যা 
জানিব। কম্পনসংখ্যার অনুপাতে শ্রুতিগুলি কোন্‌ কোন্‌ কম্পন 
সংখ্য। পর্যযস্ত তাহার আলোচনা করিয়াছি । এই ২৫৬ সংখ্যক 
কম্পন যে কোনও সপ্ুকের ত্বরই হউক তাহাতে বিচার করিবার 
কোনও অস্থবিধা নাই। হেতুম্বরূপ বলা যায় যে উদারা, মুদারা 
কিংবা তার! যাহাই হউক স্বরও ১টি পাওয়া! যাইবে এবং শ্রুতির 
কম্পনের অন্ুপাতও পাওয়। যাইবে । 

পৃবের্ব বলা হইয়াছে যে কম্পনসংখ্যা যত বেশী হইবে স্বরও 
তত বেশী তীব্র বা উচ্চ হইবে। এই স্থলে বল! যায় যে 
শ্রুতির কম্পনসংখ্যাকে যদি কোনও নির্দিষ্ট সংখ্যার অনুপাতে 
ধাধ্য কর হয় তবে কম্পনসংখ্যা যত বেশী পাওয়া যাইবে 
শ্রুতির সংখ্যাও তত বেশী পাওয়া যাইবে । উদাহরণস্বরূপ বলা 
যায় যে যদি আমরা ৩২ কম্পনসংখ্যক “স' স্বরের ৪টি শ্রুতির 
কম্পনসংখ্য। ধাধ্য করিতে চাই তবে আমরা ১টি শ্রুতিকে মাত্র ১ 
কম্পনসংখ্যা দিতে পারিতেছি। এখন এই ১ কম্পনসংখ্যাকে 
যদি শ্রুতির মান ধরা হয় তবে ২৫৬ কম্পনসংখ্য। হইতে ২৮৮ কম্পন- 
সংখ্য। পর্যন্ত শ্রুতির গণনায় আমর! ২১টি শ্রুতি পাইব বা পাইতে 
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পারি। আবার যদি ইহাপেক্ষা কম সংখ্যক কম্পনের “স' ধার্য্য 
করি তবে শ্রুতির কম্পনের সংখ্যার মানও সেই অনুপাতে কম 
হইবে এবং কম্পনসংখ্যা যতই বেশী হইবে শ্রুতির সংখ্যাও তত 
বেশী হইবে । এইরূপ অবস্থায় আমরা শ্রুতির সখখ্য। স্থির রাখিতে 
পারিতেছি না । অন্য উদাহরণ দ্বার বল! যাঁয় যে শ্রুতির কম্পন- 
সংখ্যার অনুপাতও শ্বরের কম্পনসংখ্যার অনুপাতের সহিত সর্ব 
সময়েই সমতা রক্ষা করিবে । মনে হয় এই প্রকার রীতিই গ্রহণ 
করা হইয়াছে, নতুবা আমাদের পূর্বববন্তী যুগের মনীষীগণ স্বরের 
শ্রুতির পরিমাপকে এক প্রকার রাখিয়া! গিয়াছেন কেন? শ্রুতির 
কম্পনসংখ্যার বিচার করিবার সময় আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন 
যে স্বরের সুস্ধ্াংশকেই শ্রুতি বলা হইয়াছে এবং নাদের কম্পন 
হইতেই শ্রুতির উৎপত্তি। এখন আমরা সাধারণভাবে ২৫৬ কম্পন- 
সংখ্যা হইতে ২০১৮ কম্পনসংখ্যা পর্যযস্ত যতগুলি স্বর পাওয়। 
যাইবে তাহার একটি উদাহরণ দিতেছি এবং ইহা হইতেই জানা 
যাইবে কোন্‌ কোন্‌ স্বরের শ্রুতি কত কম্পন হইতে পাওয়া যাইবে । 
অবশ্য এই কম্পনসংখ্যার হিসাব সাধারণভাঁবেই করা হইয়াছে, 
জনসাধারণের মনে জিজ্ঞাসা বা অনুসন্ধিংস! স্যগির গ্রয়াসে । 


(স) ২৫৬--২৬২ (১ম) ২৬৩৩--২৭০২ (২য়) ২৭১২--২৭৮২ (৩য়) 
২৭৯২--২৮৭ (৪র্থ)। 

(র) ২৮৮_২৭৭ই (১ম) ২৯৮২--৩০৭উই (২য়) ৩০৮২--৩১৯ (৩য়)। 

(গ) ৩২০-_-৩২৯১ (১ম) ৩৩০৬--৩৪০২ (২য়)। 

(ম) ৩৪১১--৩৫০২ (১ম) ৩৫১--৩৬১৬ (২য়) ৩৬২৬--৩৭১শাহ (৩য়) 
৩৭২ ১হ_-৩৮৩ (৪র্থ)। 

(প) ৩৮৪--৩৯৩য়ুহ (১ম) ৩৯৪এুহ__-৪০৩$ (২য়) ৪০৪৫--৪১৪৪ (৩য়) 
৪১৫২--৪২৫১ (৪র্থ)। 


(ধ) ৪২৬২--৪৪৩3 (১ম) ৪৪৪২--৪৬০$ (২য়) ৪৬১১$--৪৭৯ (৩য়)। 


১৩৬ 
(ন) 
(স) 
(র) 
(গ) 
(ম) 
(প) 


(ধ) 
(অ) 


(স) 
(র) 
(গ) 
(ম) 
(প) 
(ধ) 
(ন) 


(স) 
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৪৮০-__৪৯৪২ (১ম) ৪৯৫২--৫১১ (২য়)। এই ১টি সপ্তক। 
(১ম সগ্তক) 

৫১২__৫২৬৩ (১ম) ৫২৭--৫৪২২ (২য়) ৫৪৩২--৫৫৮ট (৩য়) 
৫৫৯)-_-৫৭৫ (৪র্থ)। 

৫৭৬-_৫৯৬ (১ম) ৫৯৭-_-৬১৭ (২য়) ৬১৮--৬৩৭৯ (৩য়)। 
৬৪০-__৬৫৭৯$ (১ম) ৬৬০৫--৬৮১২ (২য়)। 

৬৮২১-_-৭০২৪ (১ম) ৭০৩_-৭২৩$ (২য়) ৭২৪$-_৭৪৪$২ (৩য়) 
৭8৫২২--৭৬৭ (৪র্থ)। 

৭৬৮--৭৮৮২ (১ম) ৭৮৯০হ--৮০৯& (২য়) ৮১০২--৮৩০২$ (৩য়) 
৮৩১--৮৫২৪ (৪র্থ)। 

৮৫৩১--৮৮৭$ (১ম) ৮৮৮৫-_-৯২২ঠ (২য়) ৯২৩২--৯৫৯ (৩য়)। 
৯৬০_-৯৯০২ (১ম) ৯৯১২--১০২৩ (২য়)। এই ২য় সগ্তক। 
১ম সপ্তক অপেক্ষা! তীব্র। 

১০২৪-_-১০৫৪ (১ম) ১০৫৫২--১০৮৬২ (২য়) ১০৮৭২--১১১৮৪ 
(৩য়) ১১১৯--১১৫১ (৪র্থ)। 

১১৫২-__-১১৯৩১(১ম) ১১৯৪২--১২৩৫২(২য়)১২৩৬২১--১২৭৯ (তয়) । 
১২৮০--১৩২১৯ (১ম) ১৩২২৩--১৩৬3৩ (২য়)। 

১৩৬৫ ২১৪০৬ (১ম) ১৪০৭3--১৪৪৯৬ (২য়) ১৪৫০২--১৪৯১-হ 
(৩য়) ১৪৯২সহ-__-১৫৩৫ (ধর্থ)। 

১৫৩৬--১৫৭৭মুহ (১ম) ১৫৭৮২হ--১৬১৯৫ (২য়) ১৬২০$--১৬৬২& 
(৩য়) ১৬৬৩২--১৭০৫৪ (৪র্থ)। 

১৭০৬২-_-১৭৭৬% (১ম) ১৭৭৭£--১৮৪৭১ (২য়) ১৮৪৮২--১৯১৯ 
(৩য়)। 

১৯২০_-১৯৮২২ (১ম) ১৯৮৩--২০৪৭ (২য়)। ইহা! আরও ১টি 
সপ্তক। ২য় সপ্তক অপেক্ষা তীব্র। 


২৪০৪৮ । 


আমরা এই কম্পন সংখ্যার সাহায্যে দেখিতে পাইতেছি 
যে, ২৫৬ সংখ্যক কম্পনযুক্ত যে স্বরটি তাহা ২৮৭ কম্পন সংখ্যা 
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পর্ধ্যস্ত অধিকার করিতেছে । যখনই আমরা ২৮৮ সংখ্যক কম্পন- 
যুক্ত কোনও স্বর শুনিব তখনই আমরা সেই শ্বরটিকে মুদারার “র 
স্বর মনে করিব। অনুরূপ ভাবে “র' স্বরের শ্রুতির শেষ কম্পন 
সংখ্যা ৩১৯। ৩২০ কম্পনসংখ্যা হইতে গ" স্বরের শ্রুতি আমরা 
৩৪০২ কম্পন পর্যযস্ত পাইতেছি। অনুরূপ ভাবেই আমরা অন্যান্য 
স্বরের শ্রুতির কম্পনসংখ্যা পাইব। একই উপায় আমরা শ্রুতির 
কম্পনসংখ্যার বিচার করিতে পারি । যত গ্রামই পাই না কেন 
বিচার একই প্রকার রীতিতে কর! যাইবে । 

বৈজ্ঞানিকগণের মতে আমরা কম্পনসংখ্যার মাধ্যমে স্বরের 
উৎপত্তি, ধ্বনি স্যগ্টি এবং বিকৃত স্বরের স্থঙি কিরূপে হইয়াছে তাহা 
জানিয়াছি। কম্পনসংখ্যার দ্বারা আমর। সংগীতের যে সমস্ত 
বিষয়গুলি পাইয়াছি তাহার সব কয়টিই আলোচিত হইয়াছে। 
বর্তমান আলোচনায় আমর] বৈজ্ঞানিক মতের নির্দেশ মত জানিয়াছি 
যে সেঃ৮ পুর্ণ কম্পন হইতে ১৬,৩৮৪টি পুর্ণ কম্পনের যে স্বর বা শব্দ 
আমরা তাহা শুনিতে পাই। এ বৈজ্ঞানিক যুক্তি মানিয়া লইলে 
আমরা নিম্নলিখিত সমস্তাঁগুলির সম্মুখীন হই। 

আমরা ৮ কম্পনসংখ্যায় প্রাপ্ত “স” স্বরটি এবং ১৩ কম্পনসংখ্যায় 
প্রাপ্ত “দ" শ্বরটির মধ্যবর্তী ৭টি স্বরেও ২২টি শ্রুতি আইনসম্মত ও 
নিয়মানুগ প্রথায় স্থাপন করিতে বাধ্য । ৮ কম্পনে “স' স্বর পাইলে 
আমরা “র' স্বর পাই ৯ কম্পনসংখ্যায়, গ* স্বর পাই ১০ কম্পন- 
সংখ্যায় “ম স্বর পাই ১০১ কম্পনসংখ্যায়, প' স্বর পাই ১২ কম্পন- 
সংখ্যায়, ধ" স্বর পাই ১৩২ কম্পনসংখ্যায়, “ন" স্বর পাই ১৫ কম্পন- 
সংখ্যায় এবং পরবন্তী গ্রামের “স? স্বর পাই ১৬ কম্পনসংখ্যায়। 
স্বরের শ্রুতি স্থাপনা করিতে হইলে ৮ কম্পনসংখ্য1 হইতে ৯ কম্পন- 
সংখ্যার মধ্যেই “স" স্বরের ওটি শ্রুতি স্থাপনা করিতে হইবে । ৯ 
কম্পন ও ১০ কম্পনের স্বরের মধ্যে “র" স্বরে ৩টি, ১০ কম্পন ও ১০৪ 
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কম্পনের মধ্যে গণ" স্বরের ২টি, ১০২ ও ১২ কম্পনের মধ্যে প' স্বরের 
৪টি, ১২ ও ১৩২ কম্পনের মধ্যে থি* স্বরের ৩টি, ১৩৯ ও ১৫ কম্পনের 
মধ্যে ন" স্বরের ২টি শ্রুতি স্থাপনা করিতে হইবে । এই সপ্তকের 
কম্পনসংখ্যার মাধ্যমে শ্রুতির কম্পনসংখ্য৷ ধাধ্য করিতে হইলে 
শ্রুতির কম্পনগুলি অত্যন্ত সুক্ষ সুক্ষ বিভাগে বিভক্ত করিতে হইবে । 

উদাহরণ দ্বারা “স” স্বরের শ্রুতি কোন্‌ কোন্‌ সপ্তকে কিরূপ 
তাহার ব্যাখ্যা করা যাইতেছে । ১ কম্পনসংখ্যা হইতে ২ কম্পন- 
সংখ্যা পর্যস্ত ১টি সপ্তক, ২ কম্পনসংখ্য! হইতে ৪ কম্পনসংখ্যা 
পর্ধ্যস্ত ১টি সপ্তক, ৪ কম্পনসংখ্যা হইতে ৮ কম্পনসংখ্যা পর্য্যন্ত 
১টি জপ্তক, ৮ কম্পনসংখ্যা হইতে ১৬ কম্পনসংখ্যা পর্যন্ত ১টি 
সপ্তক, ১৬ কম্পনসংখ্য। হইতে ৩২ কম্পনসংখ্য। পর্য্যন্ত ১টি সপ্তক 
এবং অনুরূপ প্রকারে ২৫৬ কম্পনসংখ্য। পর্য্যস্ত আমর! ৯টি সপ্তক 
পাইতে পারি । উদাহরণ দ্বারা কোন্‌ কোন্‌ সপ্তকে কোন্‌ কোন্‌ 
সবরের শ্রুতির কম্পনসংখ্য। কি প্রকার হইবে, তাঁহার একটি তালিক। 
দিতেছি । 

আমর! মাত্র £স' স্বরটির শ্রুতির আলোচন। করিতেছি । কোন্‌ 
সপ্তকে “স* স্বরের শ্রুতির কম্পনসংখ্য। কি প্রকার তাহা এই উদাহরণ 
হইতে জান যাইবে । 


(স) ১--১উইন্ত (১ম) ১২১ (২য়) ১ভসহ--১সষ্টইলজ 
(৩য়) ১5ইন্ত ১ (5র্থ), এর ১৯। 

(স) ২২ (১ম) ২৬হ--২হাসড (২য়) ২২০৬২ ক্স (৩য়) ২৬ 
_ ইস (৪র্থ), “র” ২২। 

(স) ৪--৪হী্ড (১ম) ৪হ্ড-৪চীহ্চ (২য়) ৪ ৯২৮--৪ক৪ (৩য়) ৪৩ 
__-৪৩$ (৪র্থ), “এর? ৪২। 

(স) ৮--৮সহাদ-(১ম) ৮৯৮৮ (২য়) ৮২৮৯ (৩য়) ৮৮ 
৮উই (৪র্থ), “র+ ৯ | 
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(স) ১৬--১৬২২৪ (১ম) ১৬২৫-_-১৬ইই (২য়) ১৬১ই--১৭১$ (৩য়) ১৭৩ 
--১৭উ$ (৪র্থ), “র? ১৮। 

(স) ৩২--৩২উং (১ম) ৩২৬৫--৩৩২৬ (২য়) ৩৩২৬--৩৪২৫ (৩য়) ৩৪২৫ 
৩৫৪ (৪র্থ), 'র” ৩৬। 

(স) ৬৪--৬৫২১$ (১ম) ৬৫২১--৬৭ (২য়) ৬৭৫--৬৯১ (৩য়) ৬৯ 
৭১৯ (৪র্থ), 'র' ৭২। 

(স) ১২৮--১৩১৩৪ টম) ১৩১৩--১৩৫৪ (২য়) ১৩৫$--১৩৮১ (তয়) 
১৩৮১--১৪৩২ (৪র্থ), “র” ১৪৪। 


আমরা জানিয়াছি যে ৮ কম্পনসংখ্যা হইতে ১৬,৩৮৪টি কম্পন- 
সংখ্যা আমরা শুনিতে পাই। যদি তাহাই মানিয়া লই, তবে 
৮ কম্পনসংখ্যার সহিত কম্পনসংখ্যার যত ক্ষুদ্রতম অংশই হউক 
তাহা যুক্ত হইলেই আমরা শুনিতে পাইব। শ্রবগগ্রাহ্া যন্ত্রে না. 
পাই, জ্ৰান ও যুক্তি দ্বারা পাইব মনে করিতে পারি। এখন ৮ 
কম্পনের সহিত খু সখ্যক কম্পনের অংশটুকু যুক্ত হইলেও তাহা 
শুনিতে পাইব, তাহার সহিত ৮ কম্পন যুক্ত থাকার কারণে । 
আমরা এই আলোচন। এবং উদাহরণের মাধ্যমেই জানিয়াছি যে 
কম্পনসংখ্যার বৃদ্ধির ফলে স্বর তীব্র হইতেছে এব ঞ্তির কম্পন- 
সংখ্যাও সেই অন্ুপাঁতে বৃদ্ধি পাইতেছে। যদি আমরা কোন এক 
কম্পনসংখ্যাঁকেই শ্রুতির মান ধার্য্য করি অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট কম্পন- 
সংখ্যার দ্বারা শরাতির মান স্থিরীকৃত করি তবে ৮ কম্পনসংখ্য! 
হইতে ১৬,৩৮৪ কম্পনসংখ্যা পর্যন্ত কত শ্রুতি পাওয়া যাইবে তাহ! 
একমাত্র সংখ্যাতত্ববিদগণই বলিতে পারিবেন। এই স্থলে বলা 
যায় যে ২৫৬ কম্পনসং্যা হইতে ২০৪৮ কম্পনসংখ্যা পর্য্যন্ত 
স্বরের শ্রুতিগুলির যে কম্পনসংখ্য। ধাঁধ্য করা হইয়াছে তাহার দ্বার! 
প্রতি শ্রুতির শেষ কম্পনসংখ্যাটি পর্য্যস্তই সেই শ্রুতির কম্পন ধার্য্য 
করা হইয়াছে । আমর! এইটুকু শুধু বুঝিতে পারি যে যদি শ্রবণ- 
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যোগ্য কম্পনসংখ্যাকে অর্থাৎ ৮৮ সংখ্যাকে শ্রুতির নির্দিষ্ট মান 
নির্য় করিতে চাই এবং তাহার অনুপাতে শ্রুতির সংখ্য। ধাধ্য 
করিতে ইচ্ছ। করি তবে তাহ] উন্মাদের কার্যের তুল্যই মনে হইবে । 
প্রাচীন যুগের মনীষীগণ স্বরের ওজন এবং দূরত্ব বুঝাইবার কারণেই 
মনে হয় এইরূপ শ্রুতিসংখ্যা ধার্য করা যুক্তিযুক্ত মনে করিয়া 
ছিলেন । যদি তাহারা শ্রুতির বিষয়টি অন্য কোন প্রকারে প্রকাশ 
করিবার রীতি বা পথ পাইতেন তবে হয়ত পরবস্তাঁ যুগের সমাজের 
জন্য নিশ্চয়ই তাহার ব্যবস্থা করিতেন। বর্তমানে এই শ্রুতির 
ব্যাখ্যা, উদাহরণ এবং আলোচনা হইতে বলা যায় যে আমরা যে 
প্রথায় শ্রুতির কম্পনসংখ্যাগুলির বিচার করিয়াছি তাহা হইতে 
আমর] জানিয়াছি যে কম্পনসংখ্যাগুলি যতই বাড়িয়া যাইতেছে 
অর্থাৎ স্বর যতই তীব্র হইতেছে শ্রুতির কম্পনসংখ্যাগুলিও ঠিক 
সেই অনুপাতে বাড়িয়া যাইতেছে । স্বরের কম্পনসংখ্যা যতই 
বাড়ানো যাইবে ঠিক সেই অনুপাতে শ্রুতির কম্পনসংখ্যাও 
বাড়িবে। শ্রুতির কম্পনসংখ্যার কোনও নির্দিষ্ট মান ধাধ্য করা 
সম্তব নহে, হেতুম্বরূপ বলা যায় যে শ্রুতিসংখ্যা মান অনুসারে 
ধাধ্য করিলে তাহা অসংখ্য এবং অগণিত, যাহার ফলে সাংগীতিক 
স্বরের সঙ্গতি রক্ষা কর! সম্ভব হইবে না। 

এখন আমরা যে ২২টি শ্রুতি পাইয়াঁছি তাহার জাতি এবং রস 
সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি । শ্রুতির জাতি সম্বন্ধে রত্বাকরও 
বর্ণন৷ দিয়াছেন । তিনিও বলিয়াছেন শ্রুতির জাতি ৫টি-_দীপ্তা, 
“আয়তা” “করুণা “মৃছ্* এবং মধ্যা'। এই জাতিগুলির আবার 
রস বিচাঁরও পাওয়া যায়। এক একটি জাতি একটি একটি রস 
পরিবেশন করে, বৈষ্ণব পণ্ডিতগণের মতও এইরূপ। বৈষ্ণব 
পণ্ডিতগণ যেমন নব রস সহ আরও ৫টি অর্থাৎ দাস্ত, সখ্য, শাস্ত, 
বাংসল্য এবং মধুর রস কল্পনা করিয়াছেন ঠিক তেমনি ভাবেই 
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স্বরের মাধ্যমে নব রস পরিবেশন করার পরও তাহারা এ ৫টি 
রসকে শ্রুতির রস বলিয়া ধার্য করিয়াছেন । 

সবরের এবং শ্রুতির রস ব্যাখ্যা করা যাইতেছে । 

“স" স্বরের শ্রুতির অর্থাৎ ছন্দোবতীর জাতি দীপ্তা, রস দাত্য; 
মন্দার জাতি আয়তা, রস সখ্য; কুমুদ্বতীর জাতি মুছ, রস 
বাৎসল্য ; তীব্রার জাতি মধ্যা, রস মধুর । 

“র' স্বরের শ্রুতির অর্থাৎ রতিকার জাতি করুণা, রস শান্ত; 
রঞ্জনীর জাতি মধ্যা, রস মধুর ; দয়াবতীর জাতি মৃছু, রস বাৎসল্য । 

“গ* স্বরের শ্রতির অর্থাৎ ক্রোধার জাতি দীপ্তা, রস দাস্ত ; 
রুদ্রার জাতি আয়তা, রস সখ্য । 

“ম" স্বরের শ্রুতির অর্থাৎ মাঁজঙ্জনীর জাতি দীপ্তা, রস দান্য ; 
প্রীতির জাতি আয়তা, রস সখ্য; প্রসারিণীর জাতি মৃদু, রস 
বাৎসল্য ; বক্রিকার বা বিজরেখার জাতি মধ্যা, রস মধুর । 

“প? স্বরের শ্রুতি অর্থাৎ আলাপিনী বা আলাপনীর জাতি মৃদু, 
রস বাংসল্য ; সন্দীপনীর জাতি মধ্যা, রস মধুর; রক্তার জাতি 
আয়তা, রস সখ্য ; ক্ষিতির জাতি করুণা, রস শান্ত । 

ধা” স্বরের শ্রুতি অর্থাৎ রম্যার জাতি করুণা, রস শান্ত; 
রোহিণীর জাতি আয়তা, রস সখ্য; মদস্তীব জাতি মধ্যা, রস 
মধুর । 

“ন' স্বরের শ্রুতি অর্থাৎ ক্ষোভিণীর জাতি দীপ্তা, রস দাস্ত ; 
উগ্রার জাতি মধ্যা, রস মধুর । 

আমরা শ্রুতির জাতি ও রস যাহ জানিয়াছি তাহার সম্বন্ধে 
বলিতে চাই যে জাতি এবং রসের অর্থগত কোনও তাৎপর্য আছে 
কিনা আমার জানা নাই। প্রয়োগ করিবার সময়ে এই সমস্ত 
জাতির রসগুলি প্রকাশ কর! সম্ভব কিনা সে বিষয়ে আমার 
নিশ্চিত কোনও ধারণা নাই তবে মনে করিতে পারি যে, স্বরের 
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যখন রস প্রকাশ করা সম্ভব তখন শ্রুতির অধিকৃত জাতির 
রসগুলিও শিল্পীর প্রয়োগনৈপুণ্যের ফলে প্রকাশ করা একাস্ত 
অসম্ভব নহে। প্রাচীন পুস্তকাদি হইতে লব্ধ জ্ঞান দ্বারা আমার 
এইরূপ ধারণা । 

বৈদিক যুগের ব্যবহৃত যত প্রকার অলংকার আমর! পাইয়াছি 
তাহাদের মধ্যে বাদী এবং সমবাদীর প্রয়োজনীয়তা সব্বাপেক্ষা 
অধিক। রাগ ও রাগিণীর রূপ প্রকাশে বাদী সমবাদীর তুল্য 
প্রয়োজনীয় কোনও অলংকার আমরা পাই না। বাদী, সমবাদী, 
অনুবাঁদী ইত্যাদি অলংকারের নাম ও লক্ষণ পুবেরব বলা হইয়াছে। 


বাদী সমবাদী নির্ধারণের রীতির বিভিন্ন মত 


শ্রীবিষ্ণনারায়ণ ভাতখণ্ডে হিন্দুস্থানী সংগীতপদ্ধতি ক্রমিক 
পুস্তকমাঁলিকায় বাদী স্বর ধাধ্য করিয়া সমবাদী স্বর পাশ্চাত্য 
রীতি অনুযায়ী, অর্থাৎ ষড়জ-পঞ্চম সম্বন্ধ বিশিষ্ট স্বরগুলির অনুপাতে 
ধার্য করিবার রীতি নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন । তিনি “সপ” সঙ্গতি 
সম্পন্ন স্বরের অনুপাঁতে তাহার হিন্দস্থানী সঙ্গীতপদ্ধতির ৫ম ও ৬ষ্ঠ 
খণ্ডের বহু রাগঃরাগিণীর (অবশ্য তিনি রাগ-রাঁগিণীর বিভেদ 
না মানিয়া সব রাগ বলিয়াছেন ) বাদী সমবাদী ধার্য করিতে 
পারেন নাই। তিনি তাহার সংগীতপদ্ধতিক্রমিক পুস্তকমালিকায় 
লিখিত বহু রাঁগ-রাগিণীর বাদীই ধার্য করিতে পারেন নাই। 
উদাহরণ স্বরূপে বল! যাঁয় পলাশী, পূরবী, নটকামোদ ইত্যাদি । 
«্রী”রাগপরিচয়ে তিনি “ধ" স্বর বাদী ধার্য করিয়া “প" স্বর 
সমবাদী ধাধ্য করিয়াছেন। এই বাদীর সমবাদী সম্বন্ধে আমরা 
“সপ” সঙ্গতি পাই না। *পুরিয়া ধানজ্রী” পরিচয়ে তিনি “৭? 
স্বর বাদী ধার্ধ্য করিয়া “ধ" স্বর সমবাদী ধার্য করিয়াছেন, ইহাতেও 
আমরা সপ সঙ্গতি পাই না। তিনি এইরূপ প্রথায় বাদী 
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সমবাদী সম্বন্ধ স্থাপনের রীতি কোন্‌ মতে করিয়াছেন বা কোন্‌ 
পুস্তকে এই প্রকার বাদী সমবাদী স্থাপনের দৃষ্টান্ত পাইয়াছেন 
অথবা তিনি নিজ বিদ্যা বা শিক্ষা মত করিয়াছেন তাহার কোন 
পরিচয় দেন নাই। এইরূপ প্রকৃতিতে বাদী সমবাদীর যথেচ্ছ 
ব্যবহার ছাত্রসমাজের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর । অধিকাংশ মনীষী 
বাদী স্বর প্রথমে ধার্য করিয়া পরে সমবাদী স্বর স্থাপনের 
উপদেশ দিয়াছেন । বাদী স্বর ধাধ্য করিবার প্রয়োজনীয়তা কি, 
বাদী স্বর রাগ রাগিণীর রূপ প্রকাশে কোন্‌ অলংকারের স্থান 
অধিকার করিতে পারে এবং কি পদ্ধতিতে বাদী ত্বর ধাধ্য করিতে 
হইবে অধিকাংশ পুস্তক প্রণেতা এমন কি অধুনা বহুল প্রচারিত 
হিন্দুস্থানী সঙ্গীতপদ্ধতিক্রমিক পুস্তকমালিকার প্রণেতাও এই 
সম্বন্ধে একেবারে নীরব । পুস্তক রচয়িতাগণ শুধুমাত্র বলিয়াছেন 
যে রাগ রাগিণীর মধ্যে যে স্বরটির বহুল পরিমাণ ব্যবহার পাওয়। 
যায় তাহাই বাদী স্বর তথা অংশ স্বর। বাদী স্বরকে রাগ-রাগিণীর 
প্রাণ বলা হইয়া থাকে । সংগীতপারিজাত আরও বহু গুণারোপ 
করিয়াছেন এই বাদী স্বরে, কিন্তু ধাধ্য করিবার রীতি সম্বন্ধে সবাই 
যেমন, তিনিও তেমনি নীরব। 

বাদী ন্বরের অনুপাতে সমবাদী স্বরের স্থান নিরপণ করিবার 
পদ্ধতি বর্তমানে কিরূপ, তাহার আলোচন। কালে ভিন্ন ভিন্ন মত 
পাইতেছি। উদাহরণন্বরূপ বলা যায়, শ্রীভাতখণ্ডে বলিয়াছেন “সপ, 
সমবনধযুক্ত ব্বরগুলি হইতে বাদী সমবাদী সম্বন্ধ নিরূপিত করা 
যাইবে । প্রচলিত শ্রুতির সংখ্যা অনুসারে বাঁদী স্বর হইতে সমবাঁদী 
স্বরের দূরত্ব বা স্থান ১৩ শ্রুতিতে অবস্থিত স্বরের পর হওয়া 
উচিত । 

ওড়ব, ষাঁড়ব ও স্বরাস্তর জাতির রাগ-রাগিণীর সমবাদী ধার্য 
করা হইবে, বাঁদী স্বর হইতে ১৩ শ্রুতির পর যে স্বর অবস্থিত সেই 
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স্বরকে এবং সম্পুর্ণ জাতির রাগ-রাগিণীর সমবাদী ধার্য্য করা হইকে 
৯ শ্রুতির পর অবস্থিত যে স্বর সেই স্বরকে, এইরূপ মতও আমরা 
পাইতেছি। 

অন্য আর এক মতে আমর] পাইয়াছি যে, ওড়ব, ষাড়ব ও 
স্বরাস্তর জাতির রাগ-রাগিণীগুলিতে বাদী স্বরের শ্রুতি হইতে 
গণন৷ করিয়া ৯ শ্রতির পর যে স্বর পাইতেছি তাহাই সমবাদী শ্বর 
এবং সম্পূর্ণ জাতির রাগ-রাঁগিণীতে বাদী স্বর হইতে ১৩ শ্রুতি 
পর যে স্বর পাইতেছি তাহাই সমবাদী স্বর। এই শেষোক্ত ছুই 
প্রকার রীতি হইতে আমর! ছুই প্রকার স্বরসঙ্গতির সাহায্যে বাদী 
স্বরের সমবাঁদী ধার্য করিতেছি । এই ছুইটির মধ্যে একটি * সম 
সঙ্গতি, অপরটি 'সপ' সঙ্গতি । জম সঙ্গতি অর্থাৎ ৯ রতি সমবনবযুক্ত 
এবং “সপ” সঙ্গতি অর্থাৎ ১৩ শ্রুতি সম্বন্ধ যুক্ত। এই শেষোক্ত 
ছুইটি মতেই বিরুত স্বরসমূহেরও একই প্রথায় বাদী সমবাদী সম্বন্ধ 
স্থাপনার রীতি মানিতে বল৷ হইয়াছে । 

পুর্বে বলা হইয়াছে যে বাদী ও সমবাদী স্বরের মাধ্যমে অজ 
প্রাধান্যের বিচার করা যাইবে । বাদী যদি "পরগম” এই চারিটি 
স্বরের কোনও একটি স্বর ধার্য করা হয় তবে যে রাগ বা রাগিণীতে 
সেই স্বরটি বাদী ম্বর হইবে সেই রাগ বা রাগিণীটিকে পূর্ববাঙ্গ- 
প্রধান রাগ বা রাগিণী বলা যাইবে । পুনরায় বাঁদী স্বর যদি 
“মপধন' স্বরের মধ্যে ধাধ্য কর! হইয়া থাকে তবে সেই রাগ বা 
রাগিণীকে উত্তরাঙ্গপ্রধান রাগ বা রাগিণী বলা যাইবে। 

সপ্তকের প্রকৃত স্বরগুলিকে ছুইটি সমভাগে বিভক্ত করিলে 
আমরা প্রথমার্ধে পাই “রগ” এবং অপরাদ্ধে পধন”। “ম" স্বরটি 
মধ্যস্থানে অবস্থান করায় কিংবা ছুইটি ভাগের মধ্যবর্তা স্বর হওয়ার 
জন্যই ইহার নাম “মধ্যম” বলা হইয়াছে । “ম' স্বরটি এই জন্যই 
উভয়াঙ্গে ব্যবৃহার করার রীতি ধাধ্য করা হইয়াছে । বাদী ন্বর যদি 
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পূর্ববাঙ্গে থাকে তবে সমবাদী স্বর উত্তরাঙ্গে এবং বাদীম্বর উত্তরাঙ্গে 
থাকিলে সমবাঁদী স্বর পূর্ববাঙ্ে রাখিতে হইবে। হেতুম্বরূপ বলা 
যায় পুর্বাঙ্গপ্রধান রাগ রাগিণীগুলি প্রধানত উদার এবং মুদারা 
গ্রামের স্বরসাহাঁষ্যে গীত হইয়। থাকে, কদাচিৎ তার! গ্রামের স্বরের 
প্রভূত প্রয়োগ ইহাতে পাওয়া যায়। সেইরূপ উত্তরাঙ্গ প্রধান রাগ 
রাগিণীগুলি প্রধানত তার এবং মুদার। গ্রামের স্বরসাহায্যে গীত 
হইয়া থাঁকে, কদাচিৎ উদার! গ্রামের স্বরের প্রভূত প্রয়োগ ইহাতে 
পরিলক্ষিত হয়। 

আমরা ভিন্ন ভিন্ন মত হইতে বাদী সমবাদী নির্ণয়ে জটিলতা ও 
অসামপ্রস্ত পাইয়াছি। পুস্তক রচয়িতাঁগণের মতে বলা হইয়াছে যে 
শুদ্ধ স্বরের সহিত শুদ্ধ স্বরের এবং বিকৃত স্বরের সহিত বিকৃত শ্বরের 
বাদী সমবাঁদী সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে । 


অন্ধ জ্বরের বাদী সমবাদী সম্দন্ধের আলোচনা 

সংগীতে বর্তমানে বাদীর অনুপাতে সমবাদী স্বর স্থাপনার জন্য 
সঙ্গতি নামে একটি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে । এই সঙ্গতি সম ও 
'সপ' প্রকৃতিসম্পন্ন তাহা পুর্ধবেই বলিয়াছি। “সম' প্রক্কৃতি ভাবাপন্ন 
কোন্‌ কোন্‌ সঙ্গতি আমরা প্রকৃত স্বরের মধ্যে পাই তাহা বলিতেছি। 
সম অর্থাৎ “সঞ্খরজ্ঞগ ও ম' অর্থাৎ ১ম স্বর হইতে প্রকৃত ও বিকৃত 
স্বর সহ গণনায় ৬ষ্ঠ স্বর পর্যন্ত আমরা পাই সম সঙ্গতি । আমরা 
একটি সপ্তকের প্রকৃত স্বরগুলিকে সম সঙ্গতি ভাবাপন্ন করিলে সম, 
রপ, গধ, মণ, পর্স, ধর্ণ ও নর্গ এই প্রকার সম জঙ্গতি পাই । এই 
সঙ্গতিতে আমরা পর্স, ধর্রব ও নর্গ তিনটি স্বরের সঙ্গতি অর্থাৎ 
প, ধও নম্বর তিনটির সঙ্গতি উচ্চ সপ্তকের স্বর ব্যতিরেকে পাই 
না, অর্থাৎ একটি গ্রামে আমরা সম, রপ, গধ ও মণ মাত্র এই চারিটি 


সঙ্গতি নিয়মান্ুগ উপায়ে পাইতে পারি। পরন্ত যদি পস, ধর, 
১৩ 


১৪৬ ত্রয়ীন্বরে ভারতীয় সংগীত 


নগ এই প্রকার সঙ্গতি ধার্য করি তবে তাহাই সপ সঙ্গতি অর্থাৎ 
১৩ শ্রুতির পর অবস্থিত স্বরের সহিত সমবাদী সম্বন্ধ যুক্ত মনে 
করিতে পারি । 

উপরোক্ত সম সঙ্গতির ক্ষেত্রে আমরা যে ব্যতিক্রমগুলি 
পাইয়াছি তাহার আলোচনা করিতেছি । একটি হইতেছে প্রকৃত “ম, 
স্বরের সহিত “" স্বরের সঙ্গতি । উদাহরণস্বরূপ বল। যায় যে, যদি 
আমর! কোনও প্রকৃত স্বর সমাবেশ সম্পন্ন রাগ ব। রাগিণীতে “ম: 
স্বরকে বাদী স্বর রূপে ধার্য করি তাহাতে যদি আবার সেই রাগ 
রাগিণী সম্পূর্ণ জাতির হয় তবে নিয়মানুগ প্রথামত সমবাদী ধাধ্য 
করিবার জন্য কোথায় এ" স্বর পাইব? দ্বিতীয় ব্যতিক্রম সম্বন্ধে 
বল। যায়, মুদ্বারার সরগ মুদ্রার মপধ স্বর তিনটির সহিত 
নিয়মমতই সম ভাবাপনন কিন্তু তারা গ্রামের এ তিনটি স্বরই অর্থাৎ 
রগ মুদারার পধন এই তিন স্বরের সহিত সঙ্গতিসম্পন্ন, মুদারার 
মধ এই তিন স্বরের সঙ্গে যুক্ত হইলে সঙ্গতি রক্ষিত হইত। 
তৃতীয়ত পধন : এই তিনটি স্বরকে যদি তারা গ্রামের সহিত 
সঙ্গতিরক্ষার্থে যুক্ত না করিয়া মুদার! গ্রামের স্বরের সহিত যুক্ত করি 
তবে এ সঙ্গতি 'সম ন। হইয়া সপ ভাবাপন্ন হইতেছে । 

আমরা প্রকৃত স্বরগুলি হইতে সপ সঙ্গতিতে কিরূপ সঙ্গতি পাই 
তাহার বিচার করিতেছি । জপ সঙ্গতিতে আমরা স, খ, র, জ্ঞ, গ, 
ম, ক্ষ, প, দ, ধ, ণ, ন এই সমাবেশ হইতে গণনায় ১ম স্বর হইতে 
পাই ৮ম স্বর । এইরূপ গণনায় একই সপ্তকের নধ্যে সপ, রধ, গন 
এবং অপর সপ্তকের স্বরের সহিত যুক্ত হইতে দেখিতেছি মস, পর, 
ধর্গ, নন্ধ? সপ সঙ্গতিতে । যদি মস, পর ধর্গ, নন্দ” এই সঙ্গতিগুলি 
আমরা একই সপ্তকের স্বরের সহিত যুক্ত করিতে চাহি তখনই আমরা 
আর সপ সঙ্গতি পাই না। ইহারা সম সঙ্গতি সম্পন্ন হইতেছে। 
এখন সপ সঙ্গতি কথিত স্বরগুলি একই সন্তকের মধ্যে কিছু কিছু সম 


আলোচনাধ্যায় ১৪৭ 


এবং কিছু কিছু সপ সঙ্গতি সম্পন্ন । আবার যদি পর পর আরোহী 
হিসাবে সপ সঙ্গতিতে স্বর যোজনা করি তবে তাহা অপর সপ্তকের 
সবরের সহিত যুক্ত না হইয়! জপ সঙ্গতি ভাবাপন্ন হইতে পারে না। 

এই আলোচ্য সপ সঙ্গতির ক্ষেত্রেও আমরা সম সঙ্গতির ন্যায় 
ব্যতিক্রম পাইতেছি। একটি প্রকৃত স্বরের সহিত বিকৃত স্বরের 
সঙ্গতি যেমন নন্ধ। অপর ব্যতিক্রম মুদারার পূর্ববাঙ্গ স্বর সরগ 
মুদারার স্বর তিনটির সঙ্গতি সম্পন্ন; যথা_-সপ, রধ, গন। 
মুদারার উত্তরাঙ্গ স্বরগুলি তারা গ্রামের স্বর চারিটির সহিত যুক্ত, 
যথা মস, পর ধর্গ, নর্য। এখন দেখা যাইতেছে মুদ্রারার 
পুর্ববাঙ্গ স্বর তিনটি অর্থাৎ সরগ মুদারার পধন এই তিনটি স্বরের 
সহিত সপ সঙ্গতি যুক্ত কিন্ত তারা গ্রামের পূর্ববাঙ্গ স্বরগুলি অর্থাৎ 
পরর্গ নিয়মান্গুগ ভাবে যুক্ত হওয়া উচিত, মুদারা গ্রামের পধন এই 
তিনটি সবরের সহিত সপ সঙ্গতিতে, কিন্তু তাহা আমরা না 1 পাইয়া! 
পাইতেছি মপধ এই তিনটি রের সহিত সপ সঙ্গতিতে। মুদারার 
'ন” তারার দ্ধ" স্বরের সহিত ্প সঙ্গতি যুক্ত কিন্তু মুদারার "গ? 
মুদারার “ন' স্বরের সহিত সপ সঙ্গতি সম্পন্ন। মুদারার “দ' 
মুদারার “প' স্বরের সহিত যুক্ত ক্ত কিন্ত তারার “স' মুদ্রারার “ম' 
স্বরের সহিত সপ সঙ্গতিতে যুক্ত। “প” স্বরটি তারার “র' স্বরের 
সহিত যুক্ত সপ শসঙ্গতিতে। এই সমস্ত ব্যতিক্রম আমরা পাইতেছি 
সম ও সপ এই উভয় প্রকার সঙ্গতি হইতে। 


টস 


বিকৃত স্বরের বাদী সমবাদীর আলোচন। 
বিকৃত স্বরগুলি হইতেও আমরা সম ও সপ সঙ্গতি পাই। 
কোন্‌ কোন্‌ স্বর সম সঙ্গতিতে এবং কোন্‌ কোন্‌ স্বর সপ সঙ্গতিতে 
পাঁইব তাহার উদাহরণ দিতেছি । এখন আমর সম সঙ্গতিতে 
কোন্‌ কোন্‌ স্বর পাই তাহারই আলোচনা করিতেছি । 


১৪৮ ্রয়ীশ্থরে ভারতীয় সংগীত 


আমর প্রকৃত স্বরগুলির সম সঙ্গতির বিচার কালে ৬ষ্ঠ স্বরকেই 
সম সঙ্গতি সম্পন্ন হইতে দেখিয়াছি, এই ক্ষেত্রেও নিয়মানুবন্তিতা 
ও শৃঙ্খলা রক্ষার্থে তাহাই ধার্য্য করিতেছি। সম সঙ্গতিতে খখ্ধ, 
জ্ঞদ, ক্ষন, দর্খ, ণর্ভ এই কয়েক প্রকার সম সঙ্গতি সম্পন্ন স্বর- 
সমন্বয় পাই। বিকৃত স্বরের ক্ষেত্রেও সম সঙ্গতিতে কিছু কিছু 
ব্যতিক্রম পাই। একটি বিকৃত স্বর অর্থাৎ দ্ধ" স্বরের সহিত অপর 
একটি প্রকৃত স্বর অর্থাৎ “ন” সম সঙ্গতি সম্পন্ন । অপর ব্যতিক্রম 
মুদারার “ধ” ( পূর্ববাঙ্গ ) মুদ্রারীর দ্ধ” ( উত্তরাঙ্গ ) স্বরের সহিত 
সম সঙ্গতি সম্পন্ন কিন্তু মুদারার “ক ( উত্তরাঙ্গ ) স্বর মুদারার “ন+ 
(উত্তরাঙ্গ ) স্বরের সহিত সম সঙ্গতি সম্পন্ন। মুদারার পুর্ববা 
স্বর 'জ্' মুদ্রারার উত্তরা স্বর “দ' স্বরের সহিত অম সঙ্গতি সম্পন্ন 
কিন্তু মুদারার উত্তরাঙ্গ স্বর “দ ভ্ স্বরের সহিত যুক্ত না হইয়া 
তারার পূর্বাঙ্গ স্বর “খ' ন্বরের সহিত সম, সঙ্গতি রন অনুরূপ 
ভাবে মুদারার উত্তরাঙ্গ স্বর “৭” তারার পূর্ববাঙ্গ এ স্বরের সহিত 
যুক্ত। এই প্রকার সঙ্গতিগুলি নিয়মান্ুগ নহে। আরও একটি 
ব্যতিক্রম হইতেছে যে, দর্খ এবং ণর্জঞ সম্বন্ধ যুক্ত স্বর সম সঙ্গতিতে 
অপর সপ্তকের সহিত যুক্ত। পরন্ত এ স্বরগুলি মুদীরা সপ্তকের 
অন্ততুক্ত স্বরের সহিত যুক্ত হইলেই জপ সঙ্গতি সম্পন্ন 
হইতেছে । 

“ম' স্বরটি যদি ওড়ব, ষাঁড়ব, কিংবা শ্বরাস্তর জাতির হর 
সমাবেশের পূর্ববাঙ্গপ্রধান স্বর হিসাবে বাদীরূপে ধাধ্য করা হয় তবে 
১৩ শ্রুতির পর একই সপ্তকের স্বরগুলির মধ্য হইতে আমরা 
সমবাদী পাইতেছি না, যথা__ম৪, প৪, ধ৩, এবং ন২-১৩ শ্রুতি 
এবং এই ১৩ শ্রুতির পরই আমরা পাইতেছি তারাগ্রামের “স" ্বরটি। 
যেহেতু আমরা ১টি সম্পূর্ণ সপ্তকের অর্থাৎ ৫টি বিকৃত এবং ৭টি 
প্রকৃত স্বরের মধ্যে বাদীর সম্বন্ধে সমবাদী স্বর স্থাপনা করিতে 


আলোচনাধ্যায় ১৪৯ 


পারিতেছি না, সেইহেতু এই রীতিতে বা মতে এইরূপ ত্বরসঙ্গতি 
নিয়মানুগ নহে। 

“ম” স্বরটি যদি স্বরান্তর, নী এবং ষাড়ব জাতির উত্তরা 
প্রধান স্বর হিসাবে বাদী রূপে ধার্য করি আমরা ম২, গ২, রও, 
স-৪, ন-২ এই ১৩ শ্রুতি পাই। এখানে “ম' স্বরের ২ শ্রুতি ধার্য 
করার হেতু “্ষ' এর ২ শ্রুতি গণনা করা হয় নাই। যুক্তিহেতু 
বলা হইতেছে যে স্বরের নিয়াভিমুখী গতি হওয়ার কারণ “্গ" যে 
দুইটি শ্রুতি গ্রহণ করিয়াছে তাহ! ব্যবহার করা যাইতেছে না। 
এইজন্যই ১৩ শ্রুতির গণনায় উদার সপ্তকের “ন” স্বরটি পর্য্যন্ত 
গণনা না করিলে নিয়মান্ুগ প্রথায় স্বর স্থাপনা করিতে পারি ন1। 
আমরা সম সঙ্গতিতে মণ স্বর ছুইটিকে যুক্ত হইতে দেখিতেছি। 
এক্ষণে যুক্তির বিচারে “মণ ও “" এই দুইটির স্বরসঙ্গতি পাই না। 

“ম” স্বরটিকে যদি সম্পূর্ণ জাতির পুর্বাঙ্গ স্বর হিসাবে বাদী রূপে 
ধাধ্য করি তবে আমরা সমবাদী স্বর পৃর্বকথিত মতে ৯ শ্রুতি পরে 
যে স্বরটি অবস্থিত তাহাকেই ধার্য করিব। এখন ম৪, পঃ, ধণ, 
এইবূপে ১১ শ্রুতি পাই। যদি সমবাদী স্বর নিয়মান্ুুগ প্রথায় ধার্য 
করিতে হয় তবে ম৪, প৪ এবং ধ স্বরের ১ শ্রুতি পধ্্যস্ত ৯ শ্রুতি 
গণনা করিয়া এবং “ধ" স্বরের শ্রুতি হইতে এ” মহা স্থষ্ট হইয়াছে, 
তাহাকে যদি ১২ শ্রুতি বল। যাঁয় তবে প্রকৃত “ধ' মাত্র ১২ শ্রুতির 
স্বর হয়। তবে সমবাদী “ধ" মাত্র ২ শ্রুতি পাইয়! থাকে। পরস্ত 
যদি “ধ" স্বরের শ্রুতি হইতে ণ" শ্বরকে মাত্র ১ শ্রতিতে সম্পন্ন করা 
হয় তবে ১ শ্রুতি বিশিষ্ট «' স্বরকেই সমবাদী রূপে ধার্য কর! 
উচিত কিন্তু তাহা না করিয়া “কে সমবাদী ধাধ্য কর হইয়াছে 
এবং ইহাও যে কথিত মতে আইনানুগ নহে তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। 

ম' স্বরটিকে সম্পূর্ণ জাতির উত্তরাঙ্গ স্বর হিসাবে বাদী বূপে 
ধার্ধ্য করিলে সমবাদী রূপে যে স্বর আমাদের স্থির করিতে হইবে 
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তাহাকে নিয়মান্থুগ প্রথায় মুদার! সপগ্তকের পুব্ধা স্বরগুলির মধ্যেই 
ধার্য করিতে হইবে । এই সঙ্গতি কথিত প্রকারে নিয়মানুগ | 

অনুরূপ ভাবেই “ন* স্বর বাদী হইলে ( অর্থাৎ উত্তরাঙ্গ প্রধান 
ররূপে বাদী হইলে ) ন২, ধ৩, প৪ এই ৯ শ্রুতির পর সমবাদী 
স্বর ধার্য করিতে হইলে আমরা “দ্ধ” স্বরকেই সমবাদী স্বররূপে 
পাইব এবং “নব স্বরটিও উত্তরাঙ্গে অবস্থিত। এক্ষেত্রে উত্তরাঙ্ 
স্বরের সহিত উত্তরাঙ্গ এবং বিকৃত স্বরের সহিত প্রকৃত স্বরের সম্বন্ধ 
হইতেছে । 

এখন উপরোক্ত আলোচনা হইতে আমর! দেখিয়াছি যে কতিপয় 
শুদ্ধ বা প্রকৃত স্বর সম বা পা) সঙ্গতিতে বিকৃত স্বরের সহিত 
এবং কতিপয় স্বর এক সপ্তকের স্বরের সহিত সঙ্গতি না করিয়া 
অপর সপ্তকের স্বরের সহিত সঙ্গতিভাবাপন্ন হইতেছে। পূর্বোক্ত 
পণ্ডিতগণের কথিত মতের এইগুলি ব্যতিক্রম বলিয়া মনে করি। 
কি উপায়ে এবং ধারাবাহিক কোন্‌ রীতিতে এইগুলিকে আইন- 
সম্মত উপায়ে আমরা গ্রহণ করিতে পারি পরে তাহার আলোচন। 
করিব। সম ও সপ সঙ্গতিতে কিরূপে সহজে বাদী সমবাদী 
ধার্য করা যাইবে তাহার আশলোচন। করিব। কেন এই বিভিন্ন 
প্রকার অসঙ্গতি বাদী সমবাদী জন্বন্ধ স্থাপনে পাওয়া যাইতেছে, 
তাহার কোন যুক্তি কোনও পুস্তক হইতেই পাওয়া যায় নাই। 

বাদী স্বর কাহাকে বলে ইহা বহুপূর্ববেই বলা হইয়াছে । 
বর্তমানে আমরা বাদী স্বর বলিতে রাগ রাগিণীতে ব্যবহৃত 
স্বরগুলির মধ্যে যেইটি প্রধান স্বর সেইটি মানিয়া লই। বক্তব্য 
এই যে, কেন এই একটি স্বরেরই এত প্রাধান্ত ? আমার 
মনে হয় যে, রাগ বা রাগিণী যে রসের বা ভাবের হইবে বাদী 
স্বরের মাধ্যমে সেই রসের বা! ভাবের প্রকাশ হয়। “রঞ্জয়তি 
ইতি রাগ অর্থাৎ রাগ রাঁগিণীর সাহায্যে মানব মন রঞ্জীন করে যে 
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রসের মাধ্যমে, সেই রসহ্থট্টিকারী প্রধান স্বরই বাদী এবং সেই 
জন্যই রাগ রাগিনীর রূপ প্রকাশকালীন তাহার বহুল ব্যবহার সম্বন্ধে 
পণ্ডিতগণ বিভিন্নরূপ গুণাবলী তাহাতে আরোপ করিয়াছেন । বাদী 
স্বর হইতে যে রসের অনুভূতি স্য্টি হয়, রাগ বা রাগিণী সেই 
রসেরই অধীন হইবে । বাদী স্বর সম্বন্ধে মতামতগুলি কিরূপ 
তাহাই বলিতেছি। বাদী স্বরকে কেহ কেহ অংশ ন্বর বলিয়াছেন, 
স্বরসমূহের মধ্যে ইহাকে নৃপতির সম্মান দান করিয়া সম্মানিত 
করিয়াছেন, কিন্তু কোন্‌ যুক্তির দ্বারা ব্যবহৃত স্বরসমূহের মধ্য 
হইতে একটি মাত্র স্বর যাহাকে এত সম্মান দেওয়া হয়, কিরূপে 
এবং কি প্রথায় সেই স্বর ধার্য করিতে হইবে তাহা! কেহ বলিয়াছেন 
কিনা তাহা আমার জানা নাই। পুবে্রে বলিয়াছি যে রাগ রাগিণীর 
রসের বা ভাবের প্রকাশ বাদী স্বরের মাধ্যমেই করিতে হইবে )৭ 
বাদী স্বর এই কারণেই প্রধান স্বর। ম্বরের রস বা ভাব বলিতে 
আমরা এক এক ত্বরের এক একপ্রকার রস বা ভাব জানি। ভাষা 
বা শব্দের দ্বারা যেমন নব নব রস প্রকাশ করা যায়, তেমন 
সাংগীতিক স্বরসমুহের দ্বারাও মনের ভাব বা রস প্রকাশ করা 
যাঁয়। যদিও কোনও কোনও পুস্তক প্রণেতা কয়েকটি স্বরের রস 
বা ভাঁব সম্বন্ধে একই রূপ মত প্রকাশ করিয়'ছেন তথাপি কতিপয় 
স্বরের রস সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মতাঁমত অন্যান্য পুস্তক বা পণ্ডিতগণের 
মতামত হইতে পাওয়া যায়। কথিত আছে “স' স্বর হইতে ধীর, 
রৌদ্র ও অদ্ভুত, “র' স্বর হইতে করুণ ও অদ্ভুত মিশ্র, গ" স্বর হইতে 
করুণ, “ম' স্বর হইতে হাস্ত, “প' স্বর হইতে শৃঙ্গার, "স্বর হইতে 
বীভৎস, “ন" স্বর হইতে করুণ ও ভয়ানক মিশ্র রস পাওয়া যায়। 
রাগের বা রাগিণীর অধিকৃত এই সমস্ত রস বা ভাব প্রকাশ 
করার জন্যই বাদী স্বরের প্রয়োজন । রস বা ভাব প্রকাশ করার 
জন্যই, স্বরটি বহু ব্যবহৃত হয়। এই বহুল ব্যবহৃত ত্বর বা বাদী 
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স্বর হইতে যে রস পাওয়া যাইবে, পরিবেশনকালে সেই রস ব1 ভাব 
অনুযায়ী প্রকাশ করিতে হইবে । রাগ বা রাগিণীর স্বর সমাবেশের 
রস যে শুধু বাদীর স্বরের রসের বা ভাবের প্রকাশেই সম্পূর্ণ হইবে 
তাহা নহে, বাদী শ্বরের রসের বা ভাবের রসোপযুক্ত বাণীরও 
প্রয়োজন আছে। বল! যায় যে যদি করুণ রসের বাণীযুক্ত গীত- 
গুলিতে শৃঙ্গার রসোৌপযোগী রাগ রাগিণীর স্বরারোপ করি তবে 
পরিবেশনকাঁলে রসের মাধুর্য স্যগ্টির পক্ষে যথেষ্ট ব্যাঘাত স্থষ্টি 
করিবে । এখানে উল্লেখ না! করিয়া পারিলাম ন! যে শ্রীভাতখণ্ডে 
“দরবারী কানাড়া” রাগে (তিনি রাঁগ-রাগিণীর বিচারে অপারগ ) 
“পান বিড়ি খিলাইয়ে” এই বাণী দিয়া যে গীত ত্বরলিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন, যাহ! হিন্দী গানে প্রাচীনতার চরম নিদর্শন, তাহা 
, হইতে ইতর বৃত্তি সম্পন্ন লোকরাই রস ও আনন্দ উপভোগ করিবে । 
যে রস তাহারা উপভোগ করিবে মনে হয় তাহাই হাস্ত রস। কিন্তু 
“রবারী” রাগে “র স্বর বাদী হওয়ায় তাহা করুণ রসের উপযোগী । 
যদি আমরা করুণ রসের বাণী সমন্বিত গীতগুলিতে করুণ রসোপ- 
যোগী রাগ রাগিণীর স্ুরারোপ করি তবেই প্রকৃত রসোপলব্ধি 
করিতে পারিব, অন্যথা নহে । সমবাদী স্বর, যাহ। বাদীর অনুপাতে 
ধার্য করিবার রীতি, তাহাঁও বাদীর রসের সহায়তা করিবে। 
অনুবাদীও বাদী সমবাদীর রসের সহায়তা করিবে । 

বাদী, সমবাদী ও অন্ুবাদী রাগ রাগিণীর রূপ এবং রস উভয়ই 
প্রকাশ করে । উদাহরণ স্বরূপ বল! যায় যে বসম্ত খতুর বর্ণনায় 
আমরা যে বাণী সমন্বিত গীত পাই তাহাতে যদি ভৈরবী, পুরবী 
কিংবা বেহাগ রাগ রাগিণীর স্বরারোপ করি তবে কি তাহা হইতে 
আমরা উদাস, করুণ, কিংবা উদাস করুণ মিশ্র কোন রস প্রকাশে 
সক্ষম হইব? না_নিশ্চয়ই তাহা হইবে না। বাণীর যথার্থ অর্থ 
যে রাগ রাগিণীর স্বরারোপে পরি্ফুট হইতে পারে সেইরূপ হিসাব 
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করিয়। সুরারোপ করিলেই বাদী স্বরের সাহায্যে যথার্থ রস পাওয়া 
যাইতে পারিবে । ইহার ব্যতিক্রম হইলে তাহা নির্ভুল নহে মনে 
করিব। রাগ বা রাগিণীর প্রকাশকালীন বাদী স্বরের রসের সহিত 
বাণীর রস একই প্রকৃতিগত হইলে প্রকৃত রসের বিকাশ হইবে । 
রসপ্রকাশে অর্থাৎ বাণীর উপযোগী রাগরাগিণী আরোপিত করিলে 
তবে শিল্পী ও শ্রোতার উভয়েরই আনন্দলাভ হইতে পারে নতুব৷ 
নহে। 

এখন বলা যাইতেছে যে, অঙ্গ, অর্থাৎ সপ্তকের বিভাগ নামক 
এই অলংকার কেন রাগ রাগিণীর শ্বরারোপে প্রয়োজন । আমরা 
বাদীর তাৎপর্য বিশেষরূপে জানিয়াছি। বাঁদী যদি পুর্বাঙ্গ প্রধাঁন 
হয় তবে আমরা রাগ রাগিণী হইতে প্রাপ্ত স্বরগুলিকে কেবল 
পুর্ববাঙ্গ প্রধান স্বরের মাধ্যমেই প্রকাশ করিতে নিরমমত বাধ্য। 
সেই কারণে সমবাদী অর্থাৎ যে স্বর প্রায় বাদীর সমান তাহার স্থান 
আমর] উত্তরাঙ্গে ধার্য করিয়াছি। হেতুম্বরূপ বলা যায় যে স্বরের 
মাধামে যখনই রাগ রাগিণীর রস সম্পূর্ণ করিতে হইবে তখনই 
সমবাঁদী স্বর না পাইলে আমরা উত্তরাঙ্গে অবস্থিত স্বরসমূহ ব্যবহার 
করার আইনত কোন পথ বা যুক্তি পাই না। সেইজন্যই সমবাদী 
বাদীর সহায়তাকারী এবং বাদীর সম প্রয়েছনীয়। এই অঙ্গ 
বা বিভাগকে এইজন্তই রাগ রাঁগিণীর বূপপ্রকাশকালে প্রাধান্য 
দেওয়া হয়। 

এক্ষণে মাতৃকার সাহায্যে বাদী এবং সমবাদী কিরূপে নিরূপণ 
করা যাইবে তাহাই বল হইতেছে । প্রথমে বলিয়াছি কিরূপে 
তিনটি, তাহা হইতে সাতটি এবং সাতটি হইতে বারোটি স্বর 
আমরা পাইয়াছি। পুনরায় আবার বারোটি হইতে সাতটি এবং 
সাতটি হইতে সেই তিনটি স্বরে আমরা বৈদিক যুগের সংগীতের রূপ 
পাইতেছি। বৈদিক যুগের বা তৎপরব্তী যুগের মনীবীগণ কিরূপ 
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৩, ৩ হইতে ৭ এবং ৭ হইতে ১২টি স্বর নির্মাণ করিয়াছেন তাহার 
কোন গাণিতিক হিসাব আমরা পাই না। কিন্তু এই রীতি সম্পূর্ণ 
গাণিতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। 

আমর! তিন স্বরের একত্র সমাবেশকে মাতৃক1 নামে অভিহিত 
করিয়াছি । মাতৃকার সাহায্যে সমবাদী সম্বন্ধ নিরূপণ কি 
উপায়ে করিতে পারি তাহারই আলোচন। করিতেছি । বর্তমানে 
আমরা কোন রাগরাগিণীতে ব্যবহৃত স্বরসমূহের মধ্যে বাদী 
স্বরকে প্রথমে ধাধ্য করিয়া লই এবং তৎপরে সম কিংবা! সপ 
সঙ্গতিতে সেই বাদী স্বরের সহিত সমবাদী স্বর স্থাপনা করি ইহা 
পৃবেরবেই বলিয়াছি। এই প্রকৃতিতে বাদী সমবাদী ধার্ধ্য করার জন্য 
রাগরাগিণীর রস ও রূপ প্রকাশে ভিন্ন ভিন্ন মত স্যপ্রির অবকাশ 
থাকিয়া যাইতেছে এবং যাইবেও। ইহার জন্যই তথাকথিত গুণী 
কালোয়াতগণ নিজ নিজ ইচ্ছামত বাদী স্বর স্থাপনা করিয়।৷ রাগ 
রাগিণীর যথেচ্ছ। প্রয়োগ ও পরিবেশন করিতে পারেন এবং নিজ 
নিজ ঘরোয়ানার দোহাই দিয় সাধারণ শ্রোতাদের এবং ছাত্র- 
সমাজকে প্রতারিত করিতে পারেন। এই প্রকার বাদী সমবাদী 
প্রয়োগের যথেচ্ছাচার নিবারণ করার জন্যই প্রাচীন যুগের 
পণ্ডিতগণ বাদীর পরিবর্তন করিলে রাগেরও পরিবর্তন হইবে এই 
মত ধাধ্য করিয়া রাখিয়াছেন। এই উপদেশ সর্বদা মনে রাখা 
প্রয়োজন । যদি কোনো গুণী ব্যক্তি বাদী স্বরের এইরূপ যথেচ্ছ 
প্রয়োগ করেনও, তথাপি সেই ক্ষেত্রে আমাদের কোন যুক্তিসঙ্গত 
সমালোচনা করিবার অধিকারও নাই । এই প্রসঙ্গে বল। যাঁয় যে, 
হয় তিনি তাহার গুরুর নাম করিবেন নতুবা এমন এক প্রাচীন 
হস্তলিখিত পুথির নাম বলিবেন যাহা হইতে তিনি, তাহার পূর্ব্ব- 
পুরুষগণ এবং তাহার ভবিষ্যৎ বংশধরগণ উত্তরাধিকারস্থত্রে শিক্ষা 
করিয়াছেন ও করিবেন । তাহার প্রিয় শিষ্য, বংশধরগণ ব্যতিরেকে 
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অপর কোন ব্যক্তির সমক্ষে কেবল পুস্তকটির নাম এবং গুণাবলীর 
প্রকাশ কর! যাঁইবে মাত্র, দর্শন বা স্পর্শন নিষিদ্ধ অর্থাৎ সেই 
পুস্তক “গোপয়েৎ কুলবধূবৎ বা মাতৃজারবৎ' মনে করিতে হইবে। 
এইরূপ যথেচ্ছাচার প্রয়োগের দ্বারাই সংগীতের ধারাবাহিকতা নষ্ট 
হইয়াছে এবং হইতেছে। 

৪ : ৫ :৬ এই অন্নুপাতের সাহাষ্যে মাতৃকা আমর] পাইয়াছি। 
প্রাচীন যুগে মেরু নামে সংগীতে ব্যবহৃত বিশেষ অলংকার আমরা 
পাইয়াছি এবং তাহার প্রয়োগ জানিয়াছি। মেরু শব্দটি বর্তমানে 
ব্যবহৃত আরোহী অবরোহীর সহিত সম প্রকৃতিসম্পন্ন। প্রথমেই 
আমাদের মনে রাখা দরকার মাতৃকীর প্রথম শ্বরকে মেরুস্থানে 
স্থাপন করিতে হইবে । মাতৃকাঁর মাধ্যমে ভাঁরতীয় রাঁগরাগিণীর 
গুণাবলীসমূহের যেইরূপ রীতিতে বিচার করিয়াছি, সেইরূপ প্রথায় 
বাদী স্বরকে মেরু ধার্য্য করিয়া সমবাঁদী ত্বর ধার্য করিবার রীতি 
সন্বন্ধে আলোচনা করিতেছি । 

“ম' স্বর কোন রাগ রাগিণীর বাদী ব্বর (বাদী ধার্য করিবার 
রীতি পূর্বেই আঁলোচন। করিয়াছি ) হইলে সমবাদী স্বর কিরূপে 
ধার্ধ্য করিতে হইবে তাহাই বলিতেছি। “ম' স্বরের মাতৃকা মধস 
কিংবা মদস (প্রকৃত ধ ব্যবহৃত হইলে ধ” বি: দ ব্যবহৃত হইলে 
“দ?) হইতে আমরা মেরু পাই “মন্ষপদধণনসঞ্খরজ্ঞগ” এইরূপে। 
এখন মধস এই মাতৃকার প্রথম স্বর বাদী রূপে স্থিরীকৃত, সমবাদী 
মাতৃকার। শেষ স্বর অর্থাৎ “স' হইবে । এই “ম' ও “স' পরস্পর সপ 
সঙ্গতি সম্পন্ন এবং সম সঙ্গতি সম্পন্ন। বাদী স্বর যদি মাতৃকাঁর 
শেষ স্বর অর্থাৎ ওয় স্বর হয় তবে সমবাদী হইবে মাতৃকার ১ম স্বর। 
এখন এই মধস মাতৃকা হইতে “ম" বাদী এবং “স” সমবাদী এবং “স; 
বাদী, 'ম” সমবাদী পাইতেছি অর্থাৎ ১ম স্বর বাদী হইলে ওয় স্বর 
সমবাদী এবং ৩য় স্বর বাদী হইলে ১ম স্বর সমবাদী হইতেছে। ১ম 
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স্বরকে অর্থাৎ বাদী স্বরকে বা “ম'কে মেরু ধার্য করিয়া আরোহণ 
করিলে সপ সঙ্গতি পাইতেছি এবং সমবাদী “পদ” স্বরকে মেরু ধাধ্য 
করিয়া আরোহণ করিলে আমরা “স” ও “্ম' পরস্পরকে সম সঙ্গতি 
সম্পন্ন পাইতেছি। পুনরায় একই প্রকার পদ্ধতিতে নম” বাদী 
'স' সমবাঁদী হইলে আমরা আরোহে সম সঙ্গতি পাইতেছি এবং “ম' 
সমবাদী হইলে আমর! 'ম' স্বরকে মেরু করিয়া “ম” ও “স” সপ সঙ্গতি 
পাইতেছি। 
আরও কয়েকটি উদাহরণ দ্বারা এই বিষয়বস্তটির বিশদ- 
রূপ আলোচন। করিতেছি যাহাতে বিষয়টি আরও সহজবোধ্য 
হইতে পারে। “দ' স্বরকে মেরু রূপে ধাধ্য করিলে আমরা 
সঞ্খরজ্বগমন্মপদধণন এই প্রকার স্বরসমৃহ পাই। এই মেরুতে 
“সঃ স্বর বাদী ধাধ্য কর! হইয়া থাকিলে “সগপ? কিংবা “সজ্ঞপ"' এই 
ছুই প্রকৃতির যে কোনও এক প্রকৃতির মাতৃকা পাইবই। এই 
ক্ষেত্রেও ১ম স্বর বাদী হইলে ৩য় স্বর সমবাদী কিংবা ৩য় স্বর বাদী 
হইলে ১ম স্বর সমবাদী হইবে । “স" বাদী হইলে “স" স্বরকে মেরু 
করিয়া আমর] “প' স্বরকে “সপ” সঙ্গতিতে পাইতেছি এবং সমবাঁদী 
পপ" স্বরকে মেরু করিয়া আরোহে “স' স্বরকে “দম' সঙ্গতিতে পাঁইব। 
পুনরায় “প? বাদী এবং “স+ সমবাদী হইলে “প” স্বরকে মেরু ধা্য 
করিয়া আমর! “সম' সঙ্গতি এবং “স? অর্থাৎ সমবাদী স্বরকে মেরু 
ধার্য করিলে “স” ও “প" পরস্পর “সপ" সঙ্গতি ভাবাপন্ন পাইতেছি। 
আমর। এইরূপ একই প্রথায় নিয়মান্ুগ রীতিতে বাদী সমবাদীর 
সম্বন্ধ কত সরল উপায়ে ধার্য করিতে পারিতেছি। এই প্রকার 
রীতিতে বিকৃত স্বর ব্যবহৃত হইতেছে বা না হইতেছে তাহার 
কোনও রূপ বিচারের প্রয়োজন নাই । বিকৃত স্বরের মাতৃক। 
হইতেও আমরা একই রূপে বিচার করিতে পাঁরিব। আরও একটি 
উদাহরণ দ্বারা ব্যাখ্যা করা যাইতেছে, যথা_জ্ঞপণ এই মাতৃকায় 
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জু বাদী এ"? সমবাঁদী “সপ অর্থাৎ জ্ঞ'কে মেরু করিয়া ৭" স্বর যাহা 
মেরুর ৮ম স্বর তাহা “সপ” সঙ্গতি সম্পন্ন । এখন ৭" স্বর বাদী ও 
“্' স্বর সমবাঁদী হইলে ণিজ্ঞ' _ সম" সঙ্গতি সম্পন্ন । ইহাতে দেখা 
যাইতেছে যে, স্বরছয় আরোহে "সপ" সঙ্গতি সম্পন্ন এবং অবরোহে 
“নম* সঙ্গতি সম্পন্ন হইতেছে, _যথা_ম'ও“স*- সপ”, ওম ল 
'সম'»স'ওপ'- সপ” প?ওস'- সিম? জ্ঞি ও পি- সপ” এবং 
“1,ওতত্ত_ "পম" ভাবাপনম । 

বাদী স্বরের পার্থক্যে রাগরাগিণীর নামেরও পার্থক্য ঘটিবে 
ইহা পুবের্ব বলা হইয়াছে। “বাদী ভেদে রাগ ভেদ” এই স্বল্প 
কয়েকটি শব্দ সব সময়ে মনে রাখিতে হইবে । মাতৃকার মাধ্যমে 
বাদী সমবাদী নিরূপণ করিবার রীতি, এইরূপ যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতিতে 
করা সম্ভব। প্রাচীন মনীষীগণের “সপ? ও “সম” সঙ্গতির প্রয়োগ- 
রীতির তাৎপর্যযও ইহাঁতে রক্ষিত। স্বরান্তর, গডব, ষাড়ব কিংব! 
সম্পূর্ণ, যে কোনও জাঁতিরই রাগরাগিণী হউক না কেন মাতৃকার 
সাহায্যে একই রীতিতে সব জাঁতিরই বিচার করা যাইবে । বাদীর 
পরিবর্তনে রাগের বা রাগিণীর রূপের কিরূপে পরিবর্তন হয় তাহা 
পরে আলোচিত হইবে । 

মাতৃকার সাহাষ্যেই অন্ুবাদী এবং বিবাদী স্বর সম্বন্ধে আলোচন। 
করিতেছি । ইহাঁও বাদী সমবাদীর বিচারের ন্যায় ধারাবাহিকতা 
সম্পন্ন । সগপ-_গপন এইটি এক জোড়া মাতৃক1 | বাদী “স' হইলে 
সমবাদী “প” বাদী পপ" হইলে সমবাদী “স” বাদী "গ”হইলে সমবাদী 
“ন” এবং বাদী “ন” হইলে সমবাদী গগ” হইবে । ইহা কি প্রকারে 
হইবে তাহা বাদী সমবাদীর আলোচনায় বলা হইয়াছে । এখন 
যে মাতৃকা হইতে আমরা “প' বাদী এবং “প” সমবাদী পাইতেছি 
সেই মাতৃকার মধ্যবত্তী “গ" স্বরটি উভয় ক্ষেত্রেই অন্ুবাদী হইবে । 
অনুরূপ ভাবে গপন এই মাতৃকায় অবস্থিত বাদী সমবাদী শ্বর 
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দুইটি ধার্য করিবার পর “প" স্বরটি উভয় ক্ষেত্রেই অনুবাদী হইবে। 
এই প্রথায় মাতৃকার মধ্যবর্তী স্বরটি সকল সময়েই অনুবাদী 
হইবে। মধ্যবত্তী স্বরটি অন্ুবাদী স্বর হওয়ার সর্বাপেক্ষা সুবিধা 
হইতেছে যে, যদি একই স্বরের মাতৃকা এবং তাহার স্বাভাবিক জোড়- 
মাতৃকা হইতে কোনও রাগরাগিণী স্থষ্ট হয় তবে রূপ প্রকাঁশ- 
কালে সহজেই রাগরাগিণীর রূপের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা যাইবে। 
উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, সগপ মাতৃকায় “স' বাদী কিংবা “প' 
বাদী যাহাই হউক না কেন, আমরা "" অন্ুবাদী পাইব উভয় 
ক্ষেত্রেই । এখন “গকে অন্ুবাদী স্বর হিসাবে ব্যবহার করিলে জোড় 
মাতৃকাঁর অর্থাৎ গপন মাতৃকার "গ' স্বরটি কোনও সময়ের জন্যই 
বাদী সমবাদীর স্থান অধিকার করিতে পারিবে না, ফলে যে রাগটি 
প্রকাশ করা হইতেছে তাহার রূপের কোনও হানিও ঘটিবে না| 
এইরূপ ক্ষেত্রে সগপ অর্থাৎ পুংভাবাপন্ন মাতৃকা কোনও স্বর 
সমাবেশে বলবান হইলে তাহা রাগ নামে খ্যাত হইতেছে, এবং 
গপন প্রধান মাতৃকার স্বর সমাবেশকে রাগিণী বলা হইতেছে। 
গে স্বর অন্ুবাদী ধার্য করার ফলে এ স্বর বাঁদী, সমবাদীর স্থান 
অধিকার করিতেছে না। সেইজন্য রাঁগটি শুদ্ধরূপে প্রকাশ করা 
সম্ভব এবং সহজ হইতেছে । 

মাতৃকার মাধ্যমে পুবেবাক্ত উপায়ে আমর! বিবাদী স্বর নির্ধীরণ 
করিবার রীতি সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিতেছি । মাঁতৃক সগপ এবং জোড় 
গপন হইতে আমরা “স' বাদী, “প” সমবাঁদী ; পা? বাদী, “স” সমবাদী 
এবং উভয় ক্ষেত্রেই "গ” অনুবাদী পাইয়াছি। আমর উভয় 
মাতৃকায় ব্যবহৃত চারিটি স্বরের মধ্যে তিনটি স্বরের উপর তিনটি 
গুণাবলী আরোপ করিয়াছি । কেবল মাত্র “ন' স্বরটির সম্বন্ধে 
কোনরূপ গুণ আরোপ করি নাই। গপন মাতৃকায় আমর! 
“গ” বাদী, “ন* সমবাদী, “ন' বাদী, “গ' সমবাদী এবং উভয় ক্ষেত্রেই 
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আমরা “প" অন্থুবাদী পাইতেছি। এই ক্ষেত্রেও “স" স্বরটির কোনও 
গুণ পাই না। এখন এই “ন” স্বর এবং “স+ স্বর পরম্পর বিবাদী 
স্থর। ইহা কিরূপ তাহা উদাহরণ দ্বারা বুঝান হইতেছে। ধরা 
যাউক-_স ২০, গ ১০১ প ১২, ন৮। সগপ-৪২, গপন ৩০, এই 
প্রকৃতির মাতৃকা হইতে প্রাপ্ত স্বর সমাবেশকে আমরা রাগ বলিব । 
এখন “ন” স্বর যদি ৮ না হইয়া ১৮ হইত তবে আমরা গপন - ৪০ 
পাইতাম । তখন স্বর সাবেশটিকে আর রাগ বলা যুক্তিযুক্ত হইত 
না। অন্ত্যজ প্রকৃতির স্ত্রীভাবাপন্ন রাগ বলা হইত। কেন তাহা 
বলা হইত? সগপ মাতৃকার মধ্যেই বাদী, সমবাঁদী এবং অন্ুবাদী 
থাকা উচিত কিন্তু তাহা কি আমরা পাইলাম? না পাই নাই, 
কারণ “স" বাদী এবং বল হিসাবে “ন” সমবাদী হইতেছে এবং রাগের 
বিশুদ্ধতা নষ্ট করিয়া দিতেছে এই জন্য এই স্বরটি বিবাদী ত্বর। যদি 
স২০, গ২০, প২০ এবং ন৮ হইত তখন আমর] সগপ ৬০, গপন ৪৮, 
পাইতাম এবং আমরা এই স্বরসমাবেশকে শুদ্ধ রাগই বলিতে 
পারিতাম। বাদী “প? কিংবা! “স+ যাহাই হউক কিংবা রাগের নাম 
যাহাই ধার্য করা হউক তাহাকে আমর রাগই বলিতাম। অনুরূপ 
ভাবে গপন মাতৃকার সহিত “স" স্বরটির বিবাদ। এখন দেখা 
যাইতেছে মাতৃকার ১ম শ্বরের সহিত জোড়মাতৃকার ৩য় স্বরের 
সকল সময়েই বিবাদীর সন্বন্ধ। অনুরূপ প্রকারে জোড়মাতৃকার 
৩য় স্বরের সহিত মাতৃকাঁর ১ম স্বরেরও বিবাদীর সম্বন্ধ । আমর 
মাতৃকার সাহায্যে কি প্রকারে বাঁদী, সমবাঁদী, অন্ুবাদী, বিবাদী 
দর ধাধ্য করিতে পাঁরি তাহার পরিচয় জানিলাম। এই প্রকার 
সরল এবং সহজ রীতিতে বাদী, সমবাদী ইত্যাদি ধার্য করিবার 
রীতি কাহারও দ্বারা রচন। করা সম্ভব হইয়াছে বলিয়। আমার মনে 
হয় না। এই প্রকার রীতিতে বাদী, সমবাদী, অন্ুুবাদী, বিবাদী 
প্রভৃতি স্বর ধার্য্য করিলে রাগরাগিণীর বিশুদ্ধতা রক্ষা করা যাইবে 
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এবং মতামতেরও কোন অবকাশ থাকিবে না। পণ্ডিত ও 
শিল্পীদিগের বিভিন্ন মতামতের জন্যই আজ সংগীতশাস্ত্রের এই 
জটিলতা । পুরাঁকালের মনীষীর! অষ্টী এবং রচয়িতা। তাহার! 
কোনও বিষয়ই বিশেষরূপে চিস্তা না করিয়া রচনা করেন নাই 
একথা আমরা নিশ্চয়ই মনে করিতে পারি। আমাদের অজ্ঞানতা। 
এবং অহংকারই সংগীতশাস্ত্রকে এত জটিল করিয়া তুলিয়াছে এবং 
এখনও নিজ নিজ প্রাধান্য বজায় রাখিবার জন্য আরও জটিলতর 
করিতেছে । 

এখন, উদাত্তাদি ত্বর সম্বন্ধে প্রাচীন এবং মধ্যযুগের মনীষীদিগের 
মতামতের, পুনরায়, আলোচনা করিতেছি । অধিকাংশ ব্যক্তি “প”, 
“ম” ও “স+কে উদাত্ত, অন্ুদাত্ত এবং স্বরিত বলিয়াছেন । “ম" স্বর 
অর্থাৎ মধ্যমকে তাহারা স্বয়স্ুঃ বলিয়াছেন । স্বয়স্তুঃ অর্থে যাহা 
আপনি স্থষ্ট। মধ্যম স্বরকে সত্বঃ রজঃ) তমোগুণবিশিষ্ট বল। 
হইয়াছে । প্রণব” ধ্বনিই কেবলমাত্র স্যপ্টির পুর্বে ছিল এবং এই- 
জন্যই এই ধ্বনিকে সত্ব, রজঃ১ তমোগুণবিশিষ্ট বলিতে পারি। 
ইহা ন্তায়শাস্ত্রের মত । 

উদাত্ত: অনুদাত্ত এবং স্বরিত অর্থে প্রাচীন মনীষীরা যাহা ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিয়াছি । উচ্চারণস্থান সম্বন্ধে তাহাদের 
মতামতও আমর! জানিয়াছি। 

বর্তমানে আমরা সাংগীতিক অনুপাত হইতে অর্থাৎ ৪: ৫: ৬ 
এই সম্বন্ধ হইতে “পণ” 'ম” ও “স' এই তিনটি স্বর পাই নাই। আমার 
মতে এই তিনটি স্বর উদাত্তাদি আখ্যা পাইবার যোগ্য নহে। যে 
তিনটি স্বর সাহায্যে প্রাচীন যুগের এবং বৈদিক যুগের মনীষীরা এত 
বিশাল সংগীতশান্ত্র রচনা করিয়াছেন তাহার কোনও গাণিতিক 
মর্ধ্যাদা নাই ইহা আমার কেন, কাহারও বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি 
হইবে না। আমরা “স+ "গণ 'প? এই তিনটি স্বর দ্বারা যেরূপে 
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ভারতীয় সংগীতের বিভিন্ন গুণাবলীর বিচার করিয়াছি, “পণ “ম* ও 
“সঃ কিংবা “স” “মা” ও পি" এই তিন স্বর দ্বারা কিছুতেই সেইরূপ 
বিচার করা সম্ভব নহে। এইজন্তই আমরা “প+ ম+, ও “দ'-কে 
উদাত্তাদি স্বর কিছুতেই বলিতে পারি না। উদাত্ত, অন্ুদাত্ত এবং 
স্বরিত বলার মর্যাদা একমাত্র পপ” গ” ও "ঃ পাইতে পারে । এই 
স্বর তিনটি উদাত্তাদির মর্যাদা কেন পাইবে তাহা এই বিশাল 
সংগীতশান্ত্রের বিভিন্ন গুণাবলীর বিচারের মাধ্যমেই জানিয়াছি। এই 
বিশাল সংগীত শাস্ত্রের নানারূপ জটিল তত্বগুলির ধারাবাহিক এবং 
নিয়মান্ুগ বিচার এবং মীমাংসা, যে ত্রয়ী স্বরের সাহায্যে করিতে 
পারা গিয়াছে সেই স্বরত্রয়ই উদাত্তাদি স্বরের মধ্যাদা পাইবার 
যোগ্য বলিয়া মনে করিতে পারি । 

প্রাচীন মনীষীদের “উচ্চৈরুচ্চারণানুদাত্ত, নীচৈরনুদাত্ত, সমাহারঃ 
স্বরিত” এই শব্দ কয়টি বিশ্লেষণ করিয়৷ আমরা কোনও যুক্তিযুক্ত অর্থ 
করিতে পারি কিনা দেখা যাঁক। প্রাচীনকালে বিলোমগতির স্বর 
স্থাপনা যে অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত ছিল তাহা! আমরা নারদীয়শিক্ষার এবং 
নাট্যশাস্ত্রের শ্রুতির আলোচন। হইতে পাইয়াছি। এই কারণ 
ব্যতীত আরও একটি কারণে আমরা এই বিলোমগতির স্বরনিন্মীণ 
প্রণালীকে স্ুসংযত এবং স্থবিবেচন! প্রস্থত মনে করিতে পারি । 
স্যায়শীস্ত্র হইতে আমরা জানিয়াছি যে, নাভি হইতে উৎপন্ন বায়ু 
আমাদের দেহের বিভিন্ন স্থানে আঘাত করিয়া ধ্বনির স্য্ি করে। 
আমরা ১ সেঃ কোন স্বর উচ্চারণ করিতে যতখানি বায়ু ব্যয় করি, 
যদ্দি সেই স্বরকে উচ্চারণ করিতে ১ মিনিট পধ্যন্ত সময় ব্যয় করিতে 
হয় তখনই আমাদের দেহ মধ্যস্থিত বাঁয়ু ক্রমশই কমিতে কমিতে 
ফুরাইয়া আসিবে এবং বায়ু নিঃশেষিত হওয়ার কারণে উচ্চারিত 
স্বরও ক্রমশই ক্ষীণ হইয়া পড়িবে । আমাদের নাভি হইতে উিত 
বায়ু দেহের বিভিন্ন স্থানে আঘাত করিয়া যে কম্পনের স্থপ্টি করে 
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তাহা হইতে স্বর যতখানি উচ্চ করিয়া উচ্চারণ করা যাইবে, 
কিয়ংকাল পধ্যস্ত উচ্চারণকালকে একভাবে স্থায়ী করিলে দেহ- 
মধ্যস্থিত বায়ু ব্যয়িত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কম্পনের বেগও কমিয়া 
যাইবে এবং উচ্চারিত শব্দও ধীরে ধীরে মিলাইয়া যাইবে । বৈদিক 
যুগে মনে হয় এইজন্যই স্বরের গতি উপর হইতে নীচের দিকে করা 
হইয়াছিল। যদি আমর] প্রথম উচ্চারিত ধ্বনিকে উদাত্ত বলি 
নিশ্চয়ই তাহা ভূল বল! হইবে না এবং এ শব্খ, কিয়ৎকাল পরে 
বাঘু ব্যয়িত হওয়ার কারণে, পূর্ববাপেক্ষা' ধীরে ধীরে মৃছ হইবে । 
উদাত্ত অপেক্ষা মৃছ্‌ স্বরই অনুদাত্ত আখা। পাইবে । সর্বশেষ বায়ু 
ঘে স্থানে বা সরে নিঃশেষে শেষ হইয়া যাইবে তৎকালোচ্চারিত 
স্বরই স্বরিত নামে অভিহিত হইবে । এই স্থলে সমাহারঃ অর্থে 
বাযুষে স্থানে কিংবা শব্দ যে স্থানে শেষ হইয়াছে মনে হয় এইরূপ 
অর্থই জমীচীন। আমরা বর্তমানের অন্ুলোমগতির শ্বরসমূহকে 
8 : ৫ :৬ এই অন্ুুপাতের মাধ্যমে বিচার করিয়া “স” “গ' ও 
এই তিনটি স্বরকে সাংগীতিক সহজ মিলে পাইয়াছি। এই তিনটি 
স্বরকে যদি আমরা উচ্চ দিক হইতে নীচের দিক পর্যন্ত উচ্চারণ 
করি অর্থাৎ বেশী কম্পনযুক্ত শ্বরকে প্রথমে, তাহা অপেক্ষা অল্প 
কম্পনযুক্ত স্বরকে তৎপরে, এবং সর্বাপেক্ষা কম কম্পনের স্বরকে 
সর্বশেষে উচ্চারণ করিতে চাই তবে আমর! “স+, 'গ” ও পা? এই 
তিন স্বরের কম্পনসংখ্যার অন্ুপাঁতে প্রথমে “প” তৎপর “" এবং 
সর্বশেষে পি? স্বরকেই উচ্চারণ করিব। এখন আমরা "কে 
উদাত্ত, “গ'-কে অন্ুদাত্ত এবং “স' কে স্বরিত বলিতে পারি। “স' 
স্বর হইতে অপর ছয়টি স্বরের উৎপত্তি, প্রাচীন মনীষীরা এইজন্যাই 
“টু জায়ন্তে যম্মাৎ” এই কথা বলিয়াছেন । আমরা জানিয়াছি যে, 
“স” সবরের সহিত অপর ছয়টি স্বরের কিছু কিছু মিল আছে । “প' ও 
“গ” স্বরের সহিত “স” শ্বরের সর্ববাপেক্ষা অধিক মিল, যাহ! আমর৷ 
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অনুপাতের সাহায্যে জানিয়াছি। এই তিনটি স্বরের সাহায্যেই 
সংগীতশাস্ত্রের বিভিন্ন দোষগুণের নিভূর্ল বিচার করা সম্ভব হইয়াছে 
এবং স্বর তিনটির সংগীতশাস্ত্রে কতখানি মর্ধ্যাদা তাহা জান৷ 
গিয়াছে । এইজন্যই আমার বিশ্বাস এবং মত যে, পপ” 'গ” ও “সই 
প্রাচীনকালের উদাত্ব, অনুদাত্ত এবং স্বরিত নামে কথিত সেই 
তিনটি স্বর । 

ঠাট অথবা মেল কাহাকে বলে তাহার সংজ্ঞা পুর্বে দেওয়া 
হইয়াছে । মধ্যযুগের পণ্ডিতগণ মেল বা ঠাট সম্বন্ধে গবেষণা 
করিয়া তাহাদের মতামত লিখিয়াছেন। আমরা ঠাট, ১৫শ 
শতাব্দীতে “ত্বরমেল কলানিধি” প্রণেতা “রামামাত্যের পুস্তকেই 
প্রথম পাইয়াছি। তিনি ২০টি মেল বা ঠাট রচনা করিয়াছিলেন । 
১৬শ শতাব্দীতে €বেঙ্কটমুখী” ৭২টি মেল বা ঠাট রচন৷ করিয়াছিলেন, 
তাহার পরিচয় আমরা পুর্বে দিয়াছি। কথিত আছে “বেস্কটমুখী”র 
সময় তিনি ১৯টি মাত্র ঠাটের ইতিহাস পাইয়াছিলেন । তৎকালীন 
প্রয়োজনান্ুসারে তিনি ৭২টি ঠাট রচনার উপকারিতা অনুভব 
করিয়াছিলেন। ১৯শ শতাব্দীতে শ্রীবিষ্ণনীরাঁয়ণ ভাতখণ্ডে ৭২টি 
ঠাটকে ১০টি ঠাটে পর্যবসিত করিলেন। অধুনা সংগীতে এই 
মতের কিছু প্রাধান্য লক্ষিত হয়। এই অধূল" প্রচলিত ১০টি 
মেল বা ঠাটের আলোচন1 করিতেছি । 

ঠাট বা মেল সম্বন্ধে বলা যায় যে যাহার দ্বারা রাগরাগিণীর 
গো্ীর স্বরসমাবেশকে বিশেষ রূপের মাধ্যমে চিহ্নিত কর! যায় 
ত।হাই মেল বা ঠাট। বর্তমানে আমর! যে ১০টি ঠাট পাইয়া থাকি 
তাহাই আলোচনার বিষয় । প্রথমে বল। হইয়াছে আমরা বেলাবল, 
খাম্বাজ, কল্যাণ, কাঁফি, ভৈরব, আঁশাবরী, পৃরবী, মাঁরোয়া, ভেরবী 
ও টেঁড়ি নামধারী ১০টি ঠাট পাইয়াছি এবং প্রত্যেকের বিশেষ 
বিশেষ রূপে ব্যবহৃত স্বরসমূহের কথা উল্লেখ করিয়াছি । 
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এখন আমর! ঠাটের সংখ্যা কত হইতে পারে তাহারই 
আলোচনা করিতেছি । ১০টি, ৭২টি, কিংবা আরও বেশী ঠাঁটের 
প্রয়োজন আছে কিন (বর্তমানের রাগরাগিণীর স্বরসমাবেশগুলিকে 
বিশেষ ভাবে চিছ্িত করিতে) ইহা তাহারই সমালোচনা । 
মনে হয় প্রাচীন যুগের রাগরাগিণীর সংখ্যার অনুপাতে অধুনা 
রাগরাগিণীর সংখ্যা আমরা অনেক অধিক পাই কি পাই না তাহ। 
আলোচনার বস্তু নহে, যাহা প্রচলিত পাইতেছি তাহার দ্বারাই 
বিচার করিয়া দেখিতেছি যে ঠাট বা মেলের সংখ্যা কমাইয়া 
দেওয়া যুক্তিযুক্ত হয় নাই। ৭২টি মেলই যথেষ্ট নহে, তাহা হইতে 
সংখ্যা আরও কমাইয়া ১০টি ঠাট মাত্র প্রচলিত করা কতটা যুক্তি- 
যুক্ত তাহা বিচার্য্য। বৈদিক এবং পৌরাণিক যুগে আমরা রাগ 
রাগিণীর সংখ্যা কিরূপ পাইয়াছি তাহ! বলিতেছি। ১ম ঈশ্বর” মত 
যাহা "গন্ধ বা ভরত" মত বলিয়া জানিয়াছি তাহাতে আমরা 
৬ রাগ এবং ৩৬ রাগিণী পাইয়াছি। তৎপরে “হন্ুমন্ঠ মতে ৬ রাগ, 
৩০ রাগিণী, ৩৬টি পুক্র, ৩৬টি পুজবধূ, ৩৬টি পুজসখা, ৩৬টি পুক্রসথি 
পাইয়াছি। এই ছুইটি মত ব্যতিরেকে “নারদ সংহিতা" মতে ৬ 
রাগ, ৩৬ "রাগিণী পাইয়াছি। সংগীতরত্বাকরের টীকাঁকার “কল্ি- 
নাঁথের মতে ৬ রাগ ৩০ রাগিণী পাইয়াছি। "রাগার্ণবের মতে 
৬ রাগ ৩০ রাগিণী (পরে ইনি রাগরাগিণীর প্রভেদ নিরূপণ করিতে 
না পারিয়া ইহাদের প্রভেদ অস্বীকার করিয়াছেন ) পাইয়াছি। 
“সংগীতনারায়ণ রচিত “সংগীতসারে'র মতে রাগরাগিণীর সংখ্যাও 
প্রায় ৫৫টি । “ভরত” “নারদ', “মতঙ্গ', “মাওুকী” “দত্তিল” ইহারা 
পৌরাণিক যুগের। ভরতের মত হইতে আমরা ১৮ প্রকার জাতি 
হইতে ৩৬টি রাগরাগিণী পাইয়াছি। মতঙ্গের মতে ৭৩টি গ্রামরাগ 
বা ভাষারাগ এবং কিছু কিছু দেশী রাগেরও পরিচয় পাইয়াছি। 
শাঙ্গদেবের সংগীতরত্বাকরের পুর্বেবে আমরা সংগীতমকরন্দ হইতে 
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রাগরাগিণীর সংখ্যার কোন উল্লেখ পাই না। সংগীতরত্বীকরে 
আমর] “ভাষারাগ” “বিভাষ। রাগ” “অস্তরভাষা রাগ” “উপরাগণ, 
গ্রামরাগ' ইত্যাদি প্রকারে ২৬৪টি রাগরাগিণীর পরিচয় পাই । 
এইরূপ প্রচলিত রাগরাগিণীগুলির নামের ও রূপের কিছু কিছু 
সাদৃশ্যও পাওয়া যায়। এই সকল রাগরাগিণীর রচয়িতা সকলেই 
১৫শ শতাব্দীর আগের । বিশুদ্ধতা ও ধারাবাহিকত। বজায় রাখিয়। 
এই সকল রাগরাগিণীগুলিকে ১০টি মেল ব৷ ঠাটের সাহায্যে কিরূপে 
বিচার করা সম্ভব তাহ! বাস্তবিকই বিচাধ্য এবং চিন্তার বিষয় । 
অধুন1 প্রচলিত রাগরাগিণীগুলিকেও শ্রীভাতখণ্ডে প্রবন্তিত ১০টি 
মেলে কিছুতেই বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বিচার করা যাইতে পারে না । 
উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, অধুন। প্রচলিত খাশ্বাজ ঠাটে আরোহণে 
নন” এবং অবরোহণে এ” ব্যবহৃত হয়, “কল্যাণের মেলে বা ঠাটে “ম?। 
“বা ব্যবহৃত হয় অথব! মাত্র “ধা ব্যবহৃত হইয়া থাকে । অনুরূপ 
প্রকারে আরও রাগরাগিণীও পাওয়া যাইবে মাত্র ১টি বিকৃত স্বর 
সহযোগে । তাহাদের এই ১০টি ঠাটের মাধ্যমে আমরা কিরূপে 
বিচার করিব? উদাহরণস্বরূপ বলিতেছি যে মাত্র ধর" প্রয়োগে 
“মালন”) “মঙ্গল” ধিন্তধৈবৎ” মাত্র 'জ্ঞ প্রয়োগে “শিবরঞ্জনী” 
“শোভাবরী”% “আভোগীকানাড়া” “রাঁজেশ্বরী” “পটদীপ” ইত্যাদি, 
মাত্র “দ' প্রয়োগে “জিলা” । এধঁজলা'য় অন্যমতে 'জ্ঞ ও “দ” 
“দেশী” ও চক্দ্রকৌশের স্বরসমাবেশেও 'জ্ঞ' ও "দ' পাই, অনুরূপ 
প্রকারে “ছায়া” “পদ্মাবতী” “শ্রীরনী” “মধুমাধবী” “কমলরঞ্জনী” 
“কলাবতী', থাম্বাবতী”, ঝি'বিট প্রভৃতিতে “"' পাই। “ভূপাল 
টোড়ি'তে ঝি, জ্ঞ, দ” “বসম্তমুখারী”তে ঞিদ, ণ পাই। এইরূপ 
বিকৃত স্বরসমূহের প্রয়োগে আরও বহু রাগরাগিণীর পরিচয় পাওয়া 
যাইবে, যাহার 'উদাহরণ দিতে হইলে মহাভারত অপেক্ষাও বৃহৎ 
এক গ্রন্থ প্রণীত হইবে, যাহার ইতিহাস এবং সংখ্যা পরে পরিশিষ্টে 


১৬৬ ত্রয়ীম্বরে ভারতীয় সংগীত 


উল্লেখ করিয়াছি । এই আলোচনায় বলা বোধহয় অযৌক্তিক 
হইবে না ষে, প্রচলিত যে ১০টি মেল বা ঠাট শ্রীভাতখণ্ডে আমাদের 
বর্তমান প্রচলিত সংগীতশান্ত্রকে উপহার দিয়াছেন তাহার দ্বারা 
সমস্ত রাগরাগিণীগুলির বিজ্ঞানসম্মত প্রয়োগ পাওয়া যাইবে না। 
তিনি বিশেষ বুদ্ধিমান ব্যক্তির ন্যায় এই অসামপ্তস্ত দেখিয়া 
তৎক্ষণাৎ একটি শব্দ আবিষ্কার করিয়া সব সমস্যারই একটি নিজমন- 
তৃপ্তিকর সমাধান করিলেন, যাহার দ্বারা জনসাধারণ বিজ্ঞানসম্মত 
পন্থা হইতে বঞ্চিত হইলেন ; শবটি হইতেছে “রসানুসারী” অর্থাৎ 
রসের অনুকরণ বা অনুসরণকারী । উদাহরণস্বরূপ বলা যায় 
যে, যদি কোনও রাগরাগিণীর স্বরসমূহে জর” ও “দ এই ছুইটি 
স্বর প্রযুক্ত হয় কিংবা শুধু 'জ্ঞ' ব্যবহৃত হয় তবে তাহাকে জ্ঞণ' 
ব্যবহৃত রাগের ব। রাগিণীর রসের অন্ুসারী জানিয়া তাহার মতে 
প্রচলিত কাফি ঠাটের অন্তর্গত করিতে হইবে । এখন যদি 'জ্ঞ' 
ও “দ” এই ছুই স্বর যুক্ত স্বরসমাবেশ পাই তাহাকেও “আশাবরী, 
ঠাটের রসান্ুসারী বল! যাইতে পারে । এই যথেচ্ছ! প্রয়োগেই 
সংগীতের ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়। ইহার প্রচুর উদাহরণ পরে 
রাঁগরাগিণী বিচারকালে দেওয়া যাইবে । পঃ ভাতখণ্ডের আরও 
গভীর গবেষণ। করিয়া! এ সম্বন্ধে পুস্তক রচনা করা উচিত ছিল। 
তাহার পুস্তক হইতে দাক্ষিণাত্য সংগীতের মতামতই বেশী পাওয়। 
যাঁয়। তিনি নুষ্ঠুরূপে উত্তরভারতীয় প্রাচীন যুগের সংগীতের 
সহিত সামপ্জস্ত করিয়া দাক্ষিণাত্য সংগীতকে খাপ খাওয়াইতে 
পারেন নাই । কোনও বস্তর বিচার বা সমন্বয় করিতে হইলে 
তাহার যুক্তি, ধারাবাহিকতা, নিয়মানুবপ্তিতা থাকা চাই । এই 
প্রকৃতির ঠাট বা মেলের রচনা, প্রচলন এবং প্রয়োগ সম্পূর্ণরূপে 
অযৌক্তিক এবং ইহার সংশোধন হওয়া অবিলম্বে প্রয়োজন । 
বর্তমানে সংগীতের প্রসার এবং প্রচার পুর্ববাপেক্ষা বনুগুণ অধিক । 


আলোচনাধ্যায় ১৬৭ 


এই ক্রুটিপূর্ণ মতগুলি যদি অবিলম্বে সংশোধিত না হয় তবে ছাত্র 
তথা সংশীতান্ুরাগী জনসমাজের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর । পঃ 
ভাতখণ্ডে বলিয়াছেন যে, বেস্কটমুখী বলিয়াছেন ৭২টি ঠাট রচনার 
পর আর অধিক কোনও ঠাট রচনার প্রয়োজন নাই | তাহাঁদের 
এই ঠাট রচনার মতের সহিত আমি একমত নহি । বিজ্ঞানসম্মত, 
আইনানুগ এবং ধারাবাহিক পন্থায় যে মেল বা ঠাট রচনা করা 
যাইবে তাহার সংখ্যা হইবে, ১০টি নয়, ৭২টি নয়, ১০২৪টি। এই 
ঠাটগুলির সাহায্যে ভারতীয় সংগীতের প্রতিটি রাগরাগিণীর নিভূল 
বিচার করা যাইবে । এই ঠাটগুলির লক্ষণ পরিশিষ্টে আলোচিত 
হইবে । 

আমরা শ্রীভাতখণ্ডের হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতি নামক পুস্তক 
পাঠ করিলেই জানিতে পারিব যে ঠাট রাগ হইতে প্রাচীন অর্থাৎ « 
পৃবের স্থষ্টি হইয়াছিল। অন্য কোনও পুস্তকে এইরূপ মত পাওয়া 
যায় কিনা জানি না। ভাতখণ্ডেই হউন কিংবা অন্য যে কেহই 
হউন না কেন আমার মনে হয় যে, এই মত প্রচার করার উদ্দেশ্য 
কেবল নিজ প্রাধান্য বিস্তারের ব্যর্থ প্রয়াস। এতিহাসিক প্রমাণ 
দিয়া পরে এ বিষয়ের আলোচনা করিতেছি । সাধারণ বিশ্বাসে 
বা জ্ঞানে আমরা কি প্রকার আলোচন৷ করিতে পারি তাহারই 
ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। বিশ্বস্থপির সময় প্রথমে প্রাণীর স্ষ্টি 
হইয়াছিল না তাহাদের পোষাক পরিচ্ছদ স্থষ্ট হইয়াছিল ? মানবের 
মানবোচিত শিক্ষার প্রয়োজনে গ্রন্থাদি কি মনুস্তন্থষ্টির পূর্বেই 
রচিত হইয়াছিল? নিশ্চয়ই তাহা হয় নাই। যে যুগে তিনটি মাত্র 
প্রকৃত স্বরসাহাষ্যে রাগরাগিণী গীত হইয়াছে, সেই যুগে কি 
ঠাটের বা মেলের কোন প্রয়োজন ছিল? আমরা সে যুগে ঠাট 
পাই নাই। বৈদিক যুগের স্বরের অর্থৎ প্রকৃত স্বরের আলোচনায় 
এই বিষয় নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে । এখন ঠাট অর্থে আমরা 


১৬৮ ্রয়ীন্বরে ভারতীয় সংগীত 


কি বুঝি? ১ম--ইস্‌ রাগকে ইয়ে ঠাট”, এই শব্দ কয়টি মধ্য- 
ভারতীয় বা উত্তরভারতীয়, অতীতের পণ্ডিতগণের মুখ হইতে 
শোন] গিয়াছে অথবা তাহাদের পুস্তক হইতে জানা গিয়াছে। 
হয়তো আজও এ প্রদেশের ২৪ জন বৃদ্ধ পণ্ডিতগণের নিকট 
হইতে ঠাট জ্বন্ধে এরূপ কথা শোনা যায়। এই শব্দ কয়টিতে 
আমর! ইস্‌ রাগকে অর্থে এই রাগের, ইয়ে ঠাট অর্থে এই গায়ন- 
রীতি ব। স্বরবিন্থাস মনে করিতে পারি । গায়নরীতি বা গায়ন- 
শৈলী কাহাকে বল! হয় তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। গায়নরীতি অর্থাৎ 
রাগরাগিণীর স্বরসমূহ অলংকারাদির সহযোগে প্রকাশ করা । 
(প্রকৃত বিচার করিয়া অলংকার প্রয়োগ করা বিশেষ জ্ঞান তথ। 
সাধনাসাপেক্ষ। উদাহরণস্বরূপ বল! যায় যে, প্রকাশযোগ্য স্বর- 
সমাবেশটি যদি রাগ নামে খ্যাত হয় তবে তাহার সৌন্দর্্যবৃদ্ধির 
জন্য যাবতীয় পুরুষজাতীয় অলংকার প্রয়োগ করিতে হইবে। 
যুক্তিন্বরূপ বল যায় যে, অলংকারগুলির নাম হইতেই আমরা 
কোন্টি স্ত্রীজাতীয় কোন্টি পুরুষজাতীয় তাহা জানিতে পারিব। 
অনুরূপ ভাবে রাগিণীর স্বরসমূহ প্রকাশকালেও আমরা স্ত্রীজাতীয় 
অলংকার প্রয়োগ করিব )। আমরা ২য় প্রকার অর্থে ঠাট সম্বন্ধে 
কি জানিতে পারি তাহার আলোচনা করিতেছি । 

প্রথম প্রকার অর্থে গায়কী বা গাহিবার রীতি তথা ঢং। 
দ্বিতীয় প্রকার অর্থে রাগরাগিণীর স্বরালংকারের ভেদনিরপণ । 
যেমন আমাদের সমাজে মনুষ্যজাতির ভেদনিরপণকলে আকৃতি 
ও জাতিভেদ, পুস্তকাদির বিষয়বস্তর অনুপাতে পুস্তকাদির আকৃতি 
ও নামভেদ, বস্তুর গুণাবলী হিসাবে রূপ ও নামভেদ, ঠিক এই 
প্রকার ভেদ রাগরাগিণীর ক্ষেত্রেও পাওয়া যায়। এই বিভেদকে 
জানার জন্যই ঠাট ব। মেল ব্যবহৃত হইয়াছে । বর্তমানে শেষোক্ত 
প্রকার অর্থে ই ঠাটকে ব্যবহৃত হইতে দেখিতেছি। এখন আমরা 


আলোচনাধ্যায় ১৬৯ 


এতিহাসিক আলোচনার দ্বারা নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিব রাগ 
প্রাচীন ন1 ঠাট প্রাচীন । 
বৈদিক যুগের আলোচনায় আমরা জানিয়াছি যে, ব্রহ্ম! বেদাদি 

অন্বেষণ করিয়। নারদ, ভরত ইত্যাদিকে সংগীত শিক্ষা দিয়াছিলেন 
এই বাক্যকে আমরা যুক্তি বা তর্কের খাতিরে প্রবাদবাক্য বলিতে 
পারি। নারদীয় শিক্ষায় নারদ (২য়-৩য় শ) বৈদিক যুগে স্বর- 
রাগ, গ্রামরাগ ইত্যাদি নামকরণ করিয়াছিলেন। তিনি স্বরের 
বর্ণ ও রাগের পরিচয় দিয়াছিলেন। স্বরের বর্ণ, যথা_-“স' রক্তবর্ণ, 
'র” কমলাবর্ণ, গ” গীতবর্ণ, “ম' সবুজ বর্ণ, পি” নীলবর্ণ, ধ” অতিনীল 
প্রায় কাল, “ন” বেগুনী বর্ণ। এখন আমরা আচাধ্যগণ, কে কোন্‌ 
সময়ের, তাহার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দিয়া কোন্‌ কোন্‌ 
অলংকারের তাহারা আলোচনা করিয়াছেন তাহাই উল্লেখ ০ 
করিতেছি। 

(১) ব্রক্মা--আনুমানিক (১ম-_২য় শতাব্দী )-_ আঙ্টা | 

(২) “নারদীয় শিক্ষা” প্রণেতা শিক্ষাকার নারদ (২য় ৩য় শ) 

আনুমানিক । 
(৩) “মাগুকী শিক্ষা” প্রণেতা__টীকাঁকার মাও্কী ( ২য়_৩য় শ) 


আনুমানিক | 

(8) 'নাট্যশান্ত্রঁ প্রণেতা_আচাধ্য ভরত (৩য়_€৫ম শ) 
আনুমানিক | 

(৫) “দত্তিলম্” প্রণেতা টাকাকার দত্তিল ( ৩য়__৫ম শ) 
আনুমানিক । 


(৬) “বৃহদ্দেশী” প্রণেতা- আচার্য মতঙ্গ (৭ম ৯ম শ) 
আনুমানিক । 

(৭) “সংগীতমকরন্দ' প্রণেতা- আচাধ্য নারদ (৭ম--৯ম শ) 
আনুমানিক । 
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(৮) “নারদনংহিতা” প্রণেতা আচাধ্য নীরদ (১০ম--১১শ শ) 
আনুমানিক | 
(৯) “সংগীতরত্বাকর” প্রণেতা শাঙ্গদেব (শিবপ্রিয়া ) ( ১২শ-_ 
১৩শ শ) আন্ুমানিক। 
(১০) “সংগীতরত্বাকরের টীকা” _টীকাঁকার সিংহভূপাল ( ১২শ-_- 
১৩শ শ) আনুমানিক । 
(১১) “সংগীতরত্বাকরের টীকা” _টীাকাকার কল্িনাথ ( ১৫শ-- 
১৬শ শ) আন্ুমানিক। 
(১২) “ম্বরমেল কলানিধি' প্রণেতা রামামাত্য (১৫শ--১৬শ শ) 
আনুমানিক । 
(১৩) “তুর্ন্তী প্রকাশিকা” প্রণেতা_ বেহ্কটমুখী (১৬শ--১৭শ শ) 
আনুমানিক । 
(১৪) £হিন্দুস্থানী সংগীতপদ্ধতি ক্রমিক পুস্তক" প্রণেতা__শ্রীভাতখণ্ডে 
(২শ শ) 
এই সময়ের মধ্যে আরও সংগীত পুস্তক পাওয়া যায় কিন্ত 
বাহুল্যবোধে উল্লেখ করিলাম না । এই পুস্তকগুলিও বহুল প্রচলিত। 
এই পুস্তকগুলি হইতে আমাদের আলোচনার বিষয় কোন্‌ কোন্‌ 
পুস্তকে কিরূপ পাইয়াছি এবং কাহার কিরূপ চিন্তাধারা! তাহার 
আলোচনা হইতেই আমরা আমাদের প্রশ্নের যথার্থ উত্তর পাইব। 
ব্রহ্মা ও শিক্ষাকার নারদের বিষয় আমরা পৃরব্রেই আলোচনা 
করিয়াছি। উপরোক্ত নারদীয় শিক্ষা এবং মাঁওকী শিক্ষা নামক 
পুস্তক ছুইখানি ছাপার অক্ষরে পাওয়া যায় না। কাশী এবং 
বরোদায় হস্তলিখিত পুথি ছুইখানি, যাহা কাশী সংস্করণ এবং 
বরোদ! সংস্করণ রূপে পাওয়া যায় তাহা আমরা আজও পাইতে 
পারি। অন্যান্য পুস্তকগুলি আমরা ছাপার অক্ষরেই পাইব। 
বহু পণ্ডিত ও গুণী ব্যক্তিরা এই সমস্ত পুস্তকাদি হইতে বনু গবেষণা- 
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মূলক আলোচনা করিয়াছেন এবং করিতেছেন । অতীতে ধাহারা 
এই সমস্ত পুস্তক আলোচন। করিয়। তৎসংক্রান্ত বিষয়াদি লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন তাহাও পরস্পর মতবিরোধী। আমরা প্রতিটি পুস্তক 
হইতে সংগীতের কোন্‌ কোন্‌ রূপের এবং গুণের পরিচয় পাইয়াছি 
তাহার উল্লেখ করিতেছি । 

আলোচনার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিতেছি । নারদীয় 
শিক্ষা এবং মাগুকী শিক্ষা হইতে আমরা ষড়জ গ্রাম, গান্ধার গ্রাম 
এবং মধ্যম গ্রাম অর্থাৎ এক একটি গ্রাম বলিতে আমরা এক এক- 
প্রকার সপ্তক জানিয়াছি। ইহা ব্যতিরেকেও জাতিরাগ, স্বররাগ, 
(কোন কোন পুস্তক রচয়িতার মতে জাঁতিরাগকেই জাতিম্বররাগ 
বল। হইয়াছে ), গ্রামরাগ এবং কিছু কিছু অলংকারপরিচয়ও পাওয়। 
গিয়াছে । মেল্‌ বা ঠাট এই প্রকার কোন শব্দ পাই নাই এব 
অন্য কেহ পাইয়াছেন কিনা জানা নাই । 

আচাধ্য ভরতের নাট্যুশাস্ত্রে আমর। একত্রে বাছ্য, নৃত্য ও গীত 
এই পৃথক পৃথক নামের সহিত পরিচিত হইয়াছি। তিনি গান্ধব্ধ 
গানেরও পরিচয় দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন গান তিন প্রকার 
অলংকারযোৌগে গীত হইত । চাঁরি শ্রেণীর গান, ধাতু, অলংকার, 
শ্রুতির সংখ্যা, নাম ও স্থান তিনি নিরূপিত করিয়া যশস্বী 
হইয়াছেন। ১৮ প্রকার জাতি গান, মধ্যম গ্রাম ও ষড়জ গ্রামের 
আলোচন। করিয়াছেন। তিনিই জাতির দশ লক্ষণ সম্বন্ধে প্রথম 
আলোচনা করিয়াছিলেন। ইহা হইতেই আমরা মনে করিতে 
পারি, তাহার সময়ে রাগপদ্ধতি উন্নত রূপেই প্রচলিত ছিল। 
নাট্যুশান্ত্রের টাকাকার দত্তিলও দত্তিলম্‌ পুস্তকে শ্রুতির সম্বন্ধে যথেষ্ট 
গবেষণাপুর্ণ আলোচনা করিয়াছেন । উভয়ের পুস্তকেই মেল বা ঠাট 
শব্দের কোন নাম ও লক্ষণ পাওয়া যায় না । 

শিক্ষাকার নারদ এবং নাট্যাচার্ধ্য ভরতের যুগের পর পাই 
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পৌরাণিক যুগের ইতিহাস। রামায়ণ, হরিবংশ ও মার্কণেয় 
পুরাণ ও বৃহদ্ধন্মন পুরাণ এই যুগের গ্রন্থ । বৈদিক যুগে সাত স্বর 
নিন্মাণ করিয়া তাহার মূচ্ছনা, শ্রতি ইত্যাদি অলংকার সহযোগে 
গানক্রিয়ার ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ করিয়! গানক্রিয়াকে উন্নত করিবার 
ইতিহাস আমরা জানিয়াছি। রামায়ণের সুরারোপ করিয়াছিলেন 
নাট্যাচার্ধ্য ভরত এইরূপই আমর! জানিয়াছি এবং যদি তাহাই 
হইয়। থাকে তবে গানক্রিয়। কত উন্নত অবস্থায় সেই সময়ে ছিল 
তাহা আমর নিশ্চয় জানিতে পারি । 

রামায়ণের যুগের পরই আমরা মহাভারতের যুগ পাই। সেই 
সময় হইতেই ( মনীষীগণ ) সাত স্বরের সাহায্যে কিভাঁবে ছয়টি 
গ্রাম রাগ, ভিন্ন ভিন্ন রাগরাগিণীর স্বরস্থান নিরূপণ করিয়া অর্থাৎ 
'মন্দ্র, মধ্য, তার, সপ্তক ধার্য করিয়া, মূচ্ছন! ইত্যাদির প্রচলন 
করিয়াছেন তাহারও ইতিহাস পাইয়াছি। সংগীত সেই যুগে যথেষ্ট 
সমাদর না পাইলে আমরা বিরাট রাজকন্যা “উত্তরা”কে সংগীত শিক্ষা 
দিবার বিষয় জানিতে পারিতাম না। ইহা হইতেই আমরা 
তৎকালে সংগীতের সমাদর এবং প্রচার কিবূপ ছিল তাহা জানিতে 
পারি। 

হরিবংশ পুরাণেও আমর! গান, উদ্গান, সামগান প্রভৃতি 
যজ্ঞকালে উদ্গাতৃ কর্তৃক গীত হইত তাহার প্রমাণ পাই । 

মার্কণেয় পুরাণে আমরা ৭ স্বর, ৫ প্রকার গ্রামরাগ, শুদ্ধাদি, 
৫ প্রকারের জাতি, মূচ্ছনা, ৪৯ প্রকার তাল, ৪ প্রকার পদ বা তুক, 
৩ প্রকার যতি ইত্যাদির পরিচয় পাইয়াছি। 

বাযুপুরাণে ৭ স্বর, ৩ গ্রাম, ২১ মৃচ্ছনা, ৪৯ প্রকার তাল এবং 
শ্রুতির আলোচনার সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পাইয়াছি। 

বায়ুদ্বর্মপুরাণেও আমরা খুব উন্নত ধরণের সংগীত আলোচনার 
পরিচয় পাইয়াছি। শ্রুতিগুলির গুণানুসারে নামকরণ ইহাতেও 
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আমরা পাইয়াছি। ( ভরতের নাট্যশাস্ত্রে বা নাট্যশান্ত্রের টীকাকার 
দত্তিলের প্রণীত দত্তিলম্এর শ্রুতির নামের সহিত বায়ুদ্ধন্্ব- 
পুরাণের কথিত শ্রুতির নামের যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে ।) এই 
সমস্ত গ্রন্থাদি হইতে আমরা মেল বা ঠাট, এই অলংকারের কথা 
কোথাও পাই নাই । 

“সংগীত মকরন্দ' প্রণেতা নারদ তাহার সময়ে বিজ্ঞানসম্মত 
পদ্ধতিতে রাঁগরাগিণীর আলোচন। করিয়াছিলেন এইরূপ ইতিহাস 
পাওয়া যায়। তিনি রাগ ও রাগিণীর পৃথক পৃথক রূপের 
আলোচনা! করিয়া এই ছুইটি শব্দ পৃথক পৃথক রূপে ব্যবহার 
করিয়াছিলেন । তিনি কিরূপ গুণাবলী অথবা কোন্‌ রূপের দ্বারা 
রাগ ও রাগিণীর পার্থক্য নিরূপণ করা যাইবে তাহার পরিচয় দেন 
নাই। ইনি তিন গ্রামের অর্থাৎ মধ্যম, গান্ধার ও ষড়জ সম্বন্ধে * 
আলোচন। করিয়া গিয়াছেন। মেল বা ঠাট শব্দ ইহার সময়ও 
পাই নাঁই। 

ইহার পর “বৃহদ্দেশী” প্রণেতা মতঙ্গও রাগরাগিণী সম্বন্ধে যথেষ্ট 
পাঁপ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা করিয়াছেন । তাহার আলোচনার বিষয়বস্ত 
হিসাবে দেনী সংগীতই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। এই সমস্ত 
রচনা, গবেষণা ইত্যাদি হইতে আমরা নিশ্চয়ই মনে করিতে পারি 
যে রাগরাগিনী সেই সময়ও প্রচলিত ছিল। ইহারা কেহই ঠাট 
বা মেল শব্দটির সম্বন্ধে কোন আলোচনা করেন নাই । 

মতঙ্গের পর আমর! পাই শাঙ্গদেবের রত্বাকরের যুগ । তিনি 
সংগীতরত্বীকরে ভিন্ন ভিন্ন নামে ও রূপে ২৬৪টি রাগ, তাহাদের নাম 
ও গুণাবলী সমেত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । 

'নারদসংহিতা” প্রণেতা নারদও রাগ এবং রাগিনীর সম্বন্ধে 
যথেষ্ট আলোচন! করিয়াছেন। আমর ২য় শতক হইতে ১৩শ 
শতক পর্য্যন্ত রচিত কোনও পুস্তকেই মেল বা ঠাট শব্দটির 
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ব্যাখ্যা বা আলোচন! তে! দূরের কথা তাহার উল্লেখ পর্ধযস্ত পাই 
নাই। 

ঠাট বা মেল শবটি ১৫শ শতাব্দীতে ন্বরমেল কলানিধি' প্রণেতা 
রামামাত্যের সময়ে আমর! প্রথম জানিতে পারিয়াছি। সংগীত- 
পারিজাত পুস্তকেও ( ১৬শ-১৭শ ) আমরা মেল বা ঠাট শব্দটি 
পাইয়াছি। বিদ্ভারণ্য নামক কোন এক মুনি (ধাহার অন্ত পরিচয় 
অজ্ঞাত ) ২০টি মেল রচনা করিয়াছিলেন এইরূপ মত পাওয়া যায়। 
ইহার পর তুর্দপ্ী প্রকাঁশিকা” প্রণেতা বেস্কটমুখী কর্তৃক ৭২টি 
ঠাঁট রচনার ইতিহাস আমরা জানিয়াছি, যাহ! অগ্ঠাবধি দাক্ষিণাত্যের 
সংগীতে ব্যবহৃত হইতেছে। ইহার পর বিষ্ণনারায়ণ ভাতখণ্ডে ১০টি 
ঠাট প্রবন্তিত করিয়া শ্বরমেল কলানিধি' প্রণেতা রামামাত্যের এবং 
“চতুর্দন্তী প্রকাশিকা” প্রণেতা বেঙ্কটমুখীর মত উল্লেখ করিয়াছেন । 

আমরা শ্রুতি, গ্রাম, জাতি, তান, তাল, মৃচ্ছনা, পদ, গ্রহ, অংশ, 
হ্াটাস, পদ বা তুকৃ, অলংকার ও তাহার সংখ্যা, বাদী, সমবাদী, 
অনুবাদী, বিবাদী, বজ্জিত, মার্গ প্রকরণ অর্থাৎ মন্দ্র, মধ্য ও তার, 
রাগরাগিণীর লক্ষণ, অন্ুলোম, বিলোম, নামপ্রকরণ ইত্যাদি পাইয়াছি 
কিন্তু মেল বা ঠাট শব্দটি ১৫শ শতাব্দীর পূর্ব কোথাও পাই নাই। 
ধাহাদের সময় সংগীতের এই প্রচার, প্রসার, অনুশীলন, গবেষণ। 
ইত্যাদি এত উন্নত পধ্যায়ের ছিল তাহারা মেল বা ঠাট শব্দটি 
বদি সেই সময়ে স্যপ্টি করিতেন তবে নিশ্চয়ই কেহ কেহ ইহার 
পরিচয় ও গুণাবলী ইত্যাদি ভবিষ্যৎ শিক্ষাথিগণের জন্য লিপিবদ্ধ 
করিয়া যাইতেন। আমরা নিশ্চয়ই মনে করিতে পারি যে, মেল 
বা ঠাট ১৫শ শতাব্দীতেই রামামাত্য কর্তৃক রচিত এবং এই স্যরি 
সংগীতসম্পদের আরও একটি অলংকার বিশেষ। আমরা এই 
আলোচনাগুলি হইতে মনে করিতে পারি যে, রাগ ঠাট অপেক্ষা বনু 
প্রাচীন। ঠাট.স্প্টি হওয়ার বন্ছ পূর্ব্বেই অর্থাৎ যে সময়ে মানুষের 
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মনে সংগীতের প্রথম অনুভূতির বা চিস্তার উদয় ঠিক সেই সময় 
হইতেই রাগের স্যষ্টি। আমরা আরও মনে করিতে পারি যে, যখন 
বহু রাগরাগিণী সৃষ্ট হইয়া গিয়াছিল তখন রাগরাগিণীর দল বা 
গোষ্ঠী নিরূপণ করিবার চিন্তা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং এই চিন্তার 
ফলেই মেল বা ঠাটের উৎপত্তি । রাগের ঠাট হইতে উৎপত্তি ইহা 
বিকৃত চিস্তা। এক মতে যতক্ষণ পধ্যস্ত আমরা কোন রাগ সম্বন্ধে 
গায়কীর রীতির কথা না বলিতেছি ততক্ষণ পধ্যস্ত ঠাট শব্দটির 
উৎপত্তির কথা মনেই আনিতে পারি না। এই বিষয়ের পুর্ব্বেই 
আলোচন। হইয়াছে। অন্যান্য পুস্তকের কথা না বলিয়৷ শুধু 
রত্বীকরের কথা বলাই যথেষ্ট । তিনি রাগাধ্যায়ে, বাগ্যাধ্যায়ে এবং 
তালাধ্যায়ে তাহার গ্রন্থে সংগীতের বিশেষ আলোচনা করিয়৷ 
গিয়াছেন। কিন্তু মেল বা ঠাট সম্বন্ধে কোনরূপ আলোচনা তাহার 
পুস্তকে পাওয়৷ যায় নাই। দেই সময় তাহারও এই মেল বা ঠাট 
শব্দটির গুণাবলী সম্বন্ধে হয়তো সম্যক চিস্তার অভাবহেতু তিনি 
এই শব্দটির সহিত পরিচিত হইতে পারেন নাই। এই আলোচনা 
হইতে আমরা নিশ্চয়ই জানিয়াছি যে, রাগ ঠাট অপেক্ষা বহু পূর্বেই 
স্থষ্ট হইয়াছে । 

আমরা মাতৃকার মাধ্যমে, সামিক, স্বরাস্তর, ওড়ব, ষাড়ব ও 
সম্পূর্ণ যে কোনও জাতির স্বরসমাবেশেরই বিচার করিতে 
পারিব। স্বরান্তর জাতির “মালশ্রী'র স্বরসমাবেশের আলোচনার 
কারণ পুর্ব্বেই বলিয়াছি। এক্ষণে পুনরায় বল! যায় যে, মাত্র ৪টি 
স্বরযুক্ত স্বরাস্তর জাতির রাগরাগিণী বর্তমানেও প্রচলিত এবং 
৪2 ৫3 ৬ এই সহজ অনুপাতে আমরা একই সপ্তকের মধ্যস্থিত 
স, গ, প, ন এই ৪টি স্বর “মালশ্রী'তে পাইতেছি। স্বরসংখ্য৷ অল্প 
থাকার কারণেই বিষয়বস্ত্রটি বুঝিতে অসুবিধা হইবে না। মাতৃকার 
মূল্য এবং মর্ধ্যাদা-_-সংগীতের ধারাবাহিকতা এবং নিয়মান্ুবন্তিতা 


শি 
মস 
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রক্ষা করা। “মালশ্রী” স্বরসমাবেশের প্রতিটি রূপের বিচারে 
সেইটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। রাগরাগিণীর পার্থক্য নির্ণয়ে কিংবা 
শ্রেণী বিচারে মাতৃকার মূল্য কিরূপ তাহা বিশেষরূপে জান 
যাইবে । এই স্বল্প স্বরসমাবেশ দিয়া রচিত “মালগ্রীগর বিচার 
করিবার আরও একটি প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে যে, অধুনা প্রায়শই 
গাঁয়কী বা ঘরোয়ানার দোহাই দিয়! একের উপর অন্ধের মিথ্যা 
প্রাধান্য বিস্তারের হীন চেষ্টা কতখানি অজ্ঞতার পরিচায়ক এবং 
ভিত্তিহীন তাহাই এই মাতৃকার সাহায্যে নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত 
হইবে। 

স্বরসমাবেশগুলির অনুশীলন করিলেই জানা যাইবে যে, ব্যবহৃত 
স্বরসমূহের মধ্য হইতেই কোনও ১টি মাত্র ম্বরের বু বা অল্প 
প্রয়োগেই কতগুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির রাগরাগিণীর স্থ্টি হইতে 
পারে। এক্ষণে যদি গায়কীর বা ঘরোয়ানার দোহাই দিয়া 
মালগ্রীতে “র' স্বরটির প্রয়োগ করা হয় তবে আমর কি তাহাকে 
মালগ্রী” বলিব? নিশ্চয়ই নহে এবং কেন নহে তাহা পরে জান। 
ঘাইবে। 

মাতৃকী বিচার কালে আমরা সগপ ( পুং)গরপন (স্ত্রী), 
গপন (স্ত্রী)-পনর (পুং) এই প্রকার মাতৃকা পাইৰ। আমর! 
২টি পুং এবং ২টি স্ত্রীমাতৃকা পাইতেছি। শ্রেণীবিচারকালে 
বলিয়াছি যে, শুদ্ধ প্রকৃতির রাগরাগিণীতে ১টি পুং এবং ১টি 
্ত্রী-মাতৃকার স্বাভাবিক জোড় থাকিবে অর্থাৎ কোনও মিশ্রণ 
থাকিবে না। সালঙ্ক শ্রেণীর রাগরাগিণীতে ২টির মিশ্রণ 
থাকিবে। “র' ম্বরহীন “মালশ্রী? শুদ্ধশ্রেণীর এবং “র' যুক্ত “মালশ্রী” 
সালক্ক শ্রেণীর অস্তভূক্তি। “র' স্বরহীন মালশ্রীর জাতি স্বরাস্তর 
এবং €র” স্বরযুক্ত মালশ্রী গড়ব জাতির। এই প্রকার পার্থক্য 
নামেরও পার্থক্য হওয়া উচিত। রাগ বা রাগিণীর নাম, রূপ ও 
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গুণান্ুসারে পৃথক হইবে বা হওয়া যুক্তিযুক্ত । ধারাবাহিকতা 
নিয়মানুবন্তিতার সৌষ্ঠব রক্ষার জন্যই নামের পার্থক্য হওয়া 
বাঞ্চনীয় । 

শ্রীবিষ্ুনারায়ণ ভাতখণ্ডে প্রণীত হিন্দুস্থানী সংগীতপদ্ধতি 
ক্রমিক পুস্তকমালিকা, যাহা আজকাল প্রায় ভারতের প্রতিদেশে 
প্রামাণ্য গীতিপুস্তকরূপে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, সেই পুস্তকের 
৫ম ভাগে লিখিত মালগ্ীর যে সমস্ত স্বরসমাবেশ আমরা গীত- 
গুলিতে ব্যবহৃত স্বরলিপি হইতে পাইয়াছি তাহা হইতে কয়েকটির 
আলোচন। এবং বিচার করিতেছি। তিনি উক্ত পুস্তকে তিন 
প্রকার স্বরসমাবেশ মালগ্রীর পরিচয়ে ব্যবহার করিয়াছেন । প্রথম 
প্রকারে “সগন্গপন” দ্বিতীয় প্রকারে “সগপন” এবং তৃতীয় প্রকার 
“সরগপ? | 

“সগপন” স্বরসমাবেশটির আলোচনা করিতেছি । এই ত্বর- 
সমাবেশটির বিশদ আলোচন। প্রথমেই করিয়াছি । ৪টি স্বর 
সমন্বিত স্বরসমাবেশকে আমরা ত্বরাস্তর জাতির সমাবেশ জানিয়াছি। 
রাগ ও রাগিণীর পার্থক্য নিরূপণকালে স্ত্র ও উদাহরণ দ্বার! 
“স” বাদী ও পপ” সমবাঁদী রূপের মালশ্রীকে রাগ আখ্যা দিয়াছি। 
“প” বাদী “সপ সমবাদী এ প্রকৃতির স্বরসমাবেশকেও রাগ আখ্যা 
দেওয়া যাইবে কিন্তু মালশ্রী নামে নয়। যদি গ" বাদী ও “ন' 
সমবাদী এই প্রকৃতির কোনও স্বরসমাবেশে পাই তাহাকে রাগিণী 
আখ্যা দেওয়া হইবে কিন্তু মালশ্রী নামে নয়। আবার যদি “ন' 
বাদী, গা” সমবাদী এরূপ প্রকৃতির স্বরসমাবেশ পাই তবে 
তাহাঁকেও মালশ্রী নামে অভিহিত করা যাইবে না যদিও তাহাকে 
রাগিণী আখ্যা দেওয়া যাইবে । এই স্বরসমূহের বাদী সমবাদীর 
সমতা! না থাকায় প্রত্যেকেই পৃথক পৃথক নামে অভিহিত হইবে। 
উপরোক্ত আলোচ্য স্বরসমাবেশের যদি পা" বাদী, “সপ” সমবাদী 

১২. 
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কিংবা “দ' বাদী, “প' সমবাদী যে কোনও একটিকে মালশ্রী বলা 
হয় তবে অপরটিকে আর মালগ্রী বলা যাইবে না যদিও তাহার 
বাদী সমবাদী পুং-মাতৃকাতুক্ত। অনুরূপভাবে “গ' বাদী, “ন 
সমবাদী কিংবা “ন” বাদী, “গ” সমবাদী যে কোনও একটিকেই 
মালগ্রী রাগিণী বলা যাইবে যদিও উভয়েরই বাদী সমবাদী স্ত্রী- 
মাতৃকাভূক্ত। এক্ষণে আরও বলা যায় যে, যদি মালগ্রী রাগ হয় 
তবে অপর তিন প্রকার বাদী সমবাদী সমন্বিত স্বরসমাবেশগুলিকে 
আর মালগ্রী বলা যাইবে না কিংবা যদি মালশ্রীকে রাগিণী আখ্যা 
দেওয়া হয় তবে অনুরূপ প্রকারে অপর তিন প্রকার স্বর- 
সমাবেশকেও আর মালশ্রী বল! যাইবে না। প্রাচীনকালেও যেমন 
রাগের মধ্যে নানাপ্রকার পার্থক্য পাওয়া গিয়াছে, এই প্রকার 
বিচারেও আমর! ভিন্ন ভিন্ন পার্থক্য পাইব। পার্থক্য হইবার 
কারণস্বরূপ বল! যায় যে, স্বরাস্তর, ওড়ব, ষাড়ব কিংবা! সম্পূর্ণ 
যে কোনও জাতির রাগ বা রাগিণী যাহাই হউক না কেন কাহারও 
সহিত কাহারও রস ও ভাবের সামপ্রস্ত থাকিতে পারে না। রস 
ও ভাব একপ্রকৃতিগত না হওয়ার কারণেই রাগরাগিণীর নামের 
পার্থক্য হইবে । 

হিন্দৃস্থানী সংগীতপদ্ধতি ক্রমিক পুস্তকমালিকা, যাহা অধুন! 
বহুলপ্রচারিত সংগীতপুস্তকরূপে পরিচিত এবং যাহা হইতে বিভিন্ন 
দেশের বহু ছাত্রছাত্রী সংগীত শিক্ষা ও সংগীতবিষয়ক জ্ঞান অর্জন 
করিতেছে বা করিবার চেষ্টা করিতেছে, যাহার মাধ্যমে বর্তমান 
ভারত সরকার সংগীতশিক্ষার মান নির্ণয় করিতেছেন তাহা হইতে 
মালশ্রীর কয়েক প্রকার রূপের বিচার করিতেছি । ম্বরলিপিগুলি 
পর পর মালগ্রী গানের 'স্থায়ীর' | স্থায়ী অর্থে যেই স্থানে রাগ বা 
রাগিণীর রূপ পরিপূর্ণরূপে বিরাজিত বা অবস্থিত। শ্রীভাতখণ্ডে 
নিজ পদ্ধতি অনুসারে স্বরের সাক্কেতিক চিহু দিয়! স্বরলিপি 
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করিয়াছেন। আমি এই স্বরলিপি আকার মাত্রিক পদ্ধতিতে 
দিতেছি। ১নং সংখ্যা হইতে ৮নং সংখ্যা পর্য্যন্ত স্বরসমাবেশ 
হিন্দৃস্থানী সংগীতপদ্ধতি ক্রমিক পুস্তকমালিকার। ৯নং এবং 
১০নং স্বরসমাবেশ ও স্বরলিপি ২টি আমার গুরুর নিকট হইতে 
প্রাপ্ত । এই স্বরলিপি ২টি অন্ত কাহারও নিকট না থাকাই সম্ভব 
বিবেচনায় স্বরসমাবেশ ২টি সম্পূর্ণরূপে স্বরলিপি করিয়া দিলাম । 


উদ্বাহরণ “মালল্রী” | 

(১) স১১, গ১০) হ্ধ৪, প১০, ন২ £ স্বরসংখ্যা_ ৩৭, মাতৃকা সংখ্যা_ ৫৩। 
বিচার 2__সগপ (পুং) ৩১, গপন (ক্র) ২২ £ দ্ধ” অলঙ্কাঁর। 

(২) সহ, গ১৩, প২২ন১ ও ঃ স্বরসংখ্য।- ৪৮ মাতৃকাসংখ্যা-৮৩। 
বিচার £__সগপ (পুং) ৪৭, গপন (তরী) ৩৬ : অলঙ্কার নাই। 

(৩) স১৫, গ১২, ক্ষ১, প3১, ন১ £ স্বরসংখ্যা-৪০, মাতৃকা সংখ্য1 ৬৪ । 
বিচার 8__স্গপ (পুং) ৩৮, গপন (স্ত্রী) ২৪ $ “ক্ষ অলঙ্কার । 

(৪) সঃ, র১, গ১০, পয £ স্বরসংখ্যা_ ৪০, মাতৃকাসংখ্য। ৯ ৪০ । 
বিচার £__সগপ (পুং) ৪০ স্ত্রীমাতৃকা নাই ঃ “র” অলঙ্কার (অশুদ্ধ) । 

(৫) স১৩, গণ, ১) প১৫, ন১ ঃ ত্বরসংখ্যা- ৪০, মাতৃকাঁসংখ্যা ৬৪ । 
বিচার £__সগপ (পুং) ৩৮, গপন (স্ত্রী) ২৬ £ “ক্ষ” অলঙ্কার । 

(৬) স১৭, গণ, হ্ধ৪, প১3, ন২ : স্বরসংখ্যা-৪১, মাঁতৃকাসংখ্যা-৫৫। 
বিচার ই _দ্গপ (পুং) ৩৫, গপন [্্ী) ২০ £ “্' অলঙ্কার 

(৭) স১৫, গ১২, প১৩,.ন ন১ ঃ ম্বরসংখ্য1_ ৪১, মাতৃকাসংখ্যা ৭২ । 
বিচার 8_সগপ (পুং)৪৩, গপন স্ত্রী)২৯ £ অলঙ্কার নাই। 

(৮) স১০১ গ১১১ ক্ষ৪, প১৭, ন২ £ স্বরসংখ্য1- ৪৪, মাতৃকাসংখ্যা- ৬৮। 
বিচার ১১ (পুং) ৩৮, গপন ত্্ী) ৩০ £ দ্ষ' অলঙ্কার | 


৯) নাগা গাগাগাগা | নাগাপাগা ]গাগাগাসা 


শাগিরিদ তা রাজ | ননা পগাপগা সা যা 


১৮০ ত্রয়ীন্বরে ভারতীয় সংগীত 


২ ৩ ৩ ১ 
(১০) ]া গাগা সান! [ সাগ! গাগা] পানা নান। [ এনা ননা পগ। পগা 


আর ০ 
রি 


সাগগ! গগাপা [পান্নাপগ!গগ [পনান্নাননা পাঠা ন্নাপগ!পগ]! 

৯নং এবং ১০নং স্বরসমাবেশের উদাহরণ এবং বিচার। 

(৯) সণ, গ১১, পঙ৬, ন১০ £ স্বরসংখ্যা ৩৪, মাতৃকাঁসংখ্যা€১। 
বিচার £__সগপ (পুং) ২৪, গৃপন (স্্ী)২৭ বাদী “গণ” সমবাদী 'ন। 

(১০) স€, গ১৯, পণ, ন১৬ : শ্বরসংখ্যা-৪৭, মাতৃকাসংখ্যা ৭৩। 
ৰিচার স্গপ (পুং) ৩১ গ্রপন (স্ত্রী)৪২ $ বাদী 'গ', সমবাদী “ন+। 


স্বরসমীবেশগুলির সংখ্যা অনুসারে আলোচনা করিতেছি । 
রাগ মালল্রীর পরিচয়ে অর্থাৎ শাস্ত্রপ্রবেশে ৫ম ভাগের ২৬ পৃষ্ঠায় 
শ্রীভাতখণ্ডে বলিয়াছেন, কল্যাণঠাট, “র” ও এ স্বর ছুইটি বজ্জিত, 
জাতি ওড়ব-গডব, বাদী “প” সমবাদী “স” | 

আমরা ১নং স্বরসমাবেশটি হইতে বাদী “স' এবং ছুইটি স্বর, 
প' ও গণ সমবাদী রূপে পাইতেছি। বাদী সমবাদীর সম্বন্ধে 
বিস্তুত আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু একটি বাদী স্বরের ছুইটি 
সমবাদী স্বরু পাঁওয়! যাইতে পারে এমন কোনও শাস্ত্রীয় নজীর 
আমার জান! নাই । এই কারণে বাদীর সহিত ছুইটি সমবাদী ্বর- 
যুক্ত রাগরাগিণীকে অশুদ্ধ বলিব। শ্রীভাতখণ্ডের কথিত শাস্ত- 
প্রবেশে আমরা “প" বাদী, “ন' সমবাদী জানিয়াছি কিন্তু স্বরসমাবেশে 
তাহ! পাই নাই । কথিত মত অনুসারে বাদী সমবাদী ন। পাওয়ায় 
রসের ও ভাবের পার্থক্য ঘটিতেছে। সেইজন্য এই স্বরসমাবেশটিকে 
মালগ্রী নামে অভিহিত করা হইবে না। বাদীভেদে রাগভেদ 
এই তাহার নিজেরও মত এবং এই রস ও ভাবের পার্থক্য 
হওয়ার জন্যই রাগনাম ভিন্ন হইবে । স্বরসমাবেশটির নাম যাহাই 
দেওয়া যাউক, অন্যান্ত গুণাবলীর ব্যাখ্যায় আমরা ইহাকে উত্তম 
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প্রকৃতির শুদ্ধ শ্রেণীর অন্ত্যজ প্রকৃতির ওঁড়ব জাতির ১৬ মাত্রার 
চতুর্মীত্রিক ছন্দে গঠিত রাগরূপে পাইতেছি। 

২য় শ্বরসমাবেশ হইতে আমরা “প” বাদী, “গ' সমবাদী 
পাইতেছি। পূর্ববকথিত সঙ্গতিতে অর্থাৎ সপ সম্বন্ধযুক্ত স্বরসঙ্গতিতে 
আমরা বাদীর সহিত সমবাদীর সঙ্গতি ধার্য করিতে পারি 
নাই। এই ক্ষেত্রেও রসের ও রূপের পার্থক্য ঘটিতেছে। শাস্ত্র- 
পরিচয়ে মালগ্রীকে তিনি কল্যাণ ঠাটের অন্তর্গত রাগ বলিয়াছেন 
কিন্তু ২য় স্বরসমাবেশে, আমরা যাহার মাধ্যমে কল্যাণ ঠাটের 
পরিচয় পাইয়াছি, সেই “ম? কিংবা “না স্বর পাইতেছি না। ইহা 
নিতান্তই অযৌক্তিক । এইরূপ স্বেচ্ছাচর প্রয়ৌোগেই এই সংগীত- 
শাস্ত্রের মর্যাদা নষ্ট হইয়াছে এবং হইতেছে। স্বরসমাবেশটির 
অন্ঠান্ত গুণাবলী হইতেও ইহাকে মালগ্রী বলা যায় না। আমরা 
ইহাকে উত্তম প্রকৃতির শুদ্ধ শ্রেণীর অন্ত্যজ প্রকৃতির স্বরান্তর জাতির 
১৪ মাত্রার অনমমাত্রিক ছন্দে গঠিত রাগরূপে পাইতেছি। শাস্ত্রে 
কথিত মালশ্রী ওডব কিন্তু ইহা! স্বরাস্তর | 

৩য় স্বরসমীবেশ হইতেও “স" বাদী, প”ও গা” সমবাদী পাইয়াছি । 
ইহাতেও পূর্বোক্ত প্রকার রস ও ভাবের পার্থক্য ঘটিতেছে। অন্যান্য 
গুণাবলীর ব্যাখ্যায় আমরা ইহাকে উত্তম ও'ককতির শুদ্ধ শ্রেণীর 
অন্ত্যজ প্রকৃতির গুঁড়ব জাতির ১০ মাত্রার অসমমাত্রিক ছন্দে গঠিত 
রাঁগরূপে পাইতেছি । 

৪র্ঘ ত্বরসমাবেশ হইতে আমরা এস" বাদী এবং “প” সমবাদী 
পাইতেছি। শান্্রলিখিত মতের সহিত ইহার পার্থক্য রহিয়াছে । 
ইহাতে চারিটি স্বরের ব্যবহার পাইয়াছি। মাঁতৃকা ১টি মাত্র 
পাইয়াছি। পুর্ব বলিয়াছি যে, ১টি মাত্র মাতৃকা তাহা পুং-ই 
হউক কিংবা স্ত্রী-ই হউক, কোনও স্বরসমীবেশে ব্যবহৃত হইলে 
সেই ত্বরসমাবেশকে অশুদ্ধ বলা যাইবে এবং কত প্রকার অশুদ্ধ 
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রাগরাগিণী পাওয়া যাইবে তাহার সূত্র এবং উদাহরণ পূর্বেই 
বলিয়াছি। রসের অভাবই এই অশুদ্ধতার কারণ। প্রকৃতি ও 
পুরুষের রসবৈচিত্র্যই ভিন্ন ভিন্ন রসম্থপ্টির সহায়ক। প্রকৃতি ও 
পুরুষের মিলনের অভাবজনিত কারণেই রস অসম্পূর্ণ হওয়ায় এই 
প্রকৃতির রাঁগরাগিণী অশুদ্ধ হইবে। উক্ত কারণসমূহে এইটিকেও 
মালগ্রী বলা যাইবে না। “র" স্বরের বল যদি “ন” স্বরের বল হইত 
এবং পর স্বর বঞ্জিত হইয়া “ন* স্বরটি ব্যবহৃত হইত তবে সগপ 
-৪০ (পুং) গপন -২৭ (জ্রী) এইরূপ মাতৃকা পাইতাম । এই রূপের 
পরিবর্তে বর্তমীনের সংশোধিত রূপ পাইলেই তাহাকে আমরা কথিত 
ব্যাকরণমতে উত্তম প্রকৃতির শুদ্ধ শ্রেণীর শুদ্ধ প্রকৃতির স্বরাস্তর 
জাতির ১০ মাত্রার সমমাত্রিক ছন্দে গঠিত রাগরূপে পাইতাম । 

৫ম স্বরসমাবেশ হইতে আমরা কথিত মতে বাদী “প” এবং 
সমবাদী “দস” পাইয়াছি। অন্যান্য গুণাবলী হইতেছে উত্তম প্রকৃতির 
শুদ্ধ শ্রেণীর শুদ্ধ প্রকৃতির ওড়ব জাতির ১৬ মাত্রীর সমমাত্রিক 
ছন্দে গঠিত রাগ । ইহাই একমাত্র রাগ, কথিত মত মত আমরা 
পাইয়াছি। 

৬ষ্ঠ স্বরসমাবেশ হইতে আমরা “সপ” বাদী এবং "পি" সমবাদী 
পাইয়াছি। অন্যান্য গুণাবলী হইতেছে উত্তম প্রকৃতির শুদ্ধ শ্রেণীর 
শুদ্ধ প্রকৃতির ওঁড়ব জাতির ১৬ মাত্রার সমমাত্রিক ছন্দে গঠিত 
রাগ, যাহার বাদী সমবাদী কথিত মতে না পাওয়ায় মালশ্রী বলা 
যাইবে না। 

৭ম শ্বরসমাবেশ হইতে আমরা “প” বাদী, “সস সমবাদী 
পাইতেছি। অন্যান্য গুণাবলী হইতেছে উত্তম প্রকৃতির শুদ্ধ 
শ্রেণীর শুদ্ধ প্রকৃতির স্বরাস্তর জাতির সমমাত্রিক ছন্দে ১২ মাত্রায় 
গঠিত রাগ, যাহার কথিত মতে জাতি পাওয়া যায় নাই বলিয়! 
মালশ্রী বলা" যায় না। 
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৮ম স্বরসমাবেশের “প” বাদী এবং গ” সমবাদী। কথিত মতে 
বাদী সমবাদী সপ সম্বন্ধযুক্ত নহে। ইহাই ঘরোয়ানার যথেচ্ছা 
প্রয়োগ । এইরূপ প্রয়োগ আমরা ১ম স্বরসমাবেশেও পাইয়াছি। 
এই স্বরসমাবেশে জ্রী-মাতৃকার বল কিছু বেশী হওয়ায় এইটি 
স্্রীভাবাপন্ন রাগ হইবে । অন্তান্য গুণাবলী হইতেছে উত্তম প্রকৃতির 
শুদ্ধ শ্রেণীর অন্ত্যজ প্রকৃতির ওুড়ব জাতির স্ত্রীভাবাপন্ন রাগ । 

৯ম স্বরসমাঁবেশে বাদী গ”, সমবাদী “ন”। মাতৃকার অন্থপাতে 
সত্রী-মাতৃকা বলবতী। পুং-মাতৃকাও খুব ছূর্বল নহে, প্রায় সমবলী । 
সেই কারণে পুংমাতৃকার প্রাধান্যও একবারে অস্বীকার করা 
যাইতেছে না। ইহা উত্তম প্রকৃতির শুদ্ধ শ্রেণীর শুদ্ধ প্রকৃতির 
স্বরাস্তর জাতির ১৬ মাত্রার সমমাত্রিক ছন্দে গঠিত পুংভাবাপন্ন 
রাগিণী। 

১ম স্বরসমাবেশে বাদী “গ” সমবাদী “ন” | স্ত্রী-মাতৃকা পুং- 
মাতৃক! অপেক্ষা যথেষ্ট বলবতী হইয়াছে এবং এই কারণে ইহা 
রাগিণী হইতেছে । ইহাকে উত্তম প্রকৃতির শুদ্ধ শ্রেণীর শুদ্ধ 
প্রকৃতির স্বরাস্তর জাতির ১৬ মাত্রার সমমাত্রিক ছন্দে গঠিত রাগিণী 
বলিব। 

আমর কথ্য ভাষায় যাহাকে “বন্দেজ' খ'ল অর্থাৎ যাহা রাগ- 
রূপের স্থায়ীভাব, তাহাও আমরা মাতৃকার মাধ্যমেই পাইব। 
ব্যবহৃত স্বরসমাঁবেশে, স্বরের সংখ্যার যোগফল অপেক্ষা যদি প্রধান 
মাতৃকা ও তাহার জোড়ের সংখ্যার সমগ্রি অধিক হয় তবে সেই 
সমাবেশে আমর! রাগরূপের স্থায়িত্ব অধিক মনে করিব । মাতৃকার 
এবং জোড়-মাতৃকার সংখ্যাসমগ্টি যত অধিক হইবে রাগরূপও তত 
অধিক পরিমাণে পাওয়। যাইবে । যে স্বরসমাবেশে আমর! 
এইরূপ মাতৃক। ও তাহার জৌড় সংখ্যার প্রীধান্য পাইব সেই স্বর- 
সমাবেশকেই আমর উৎকৃষ্ট স্থায়ী রস ভাবাপন্ন জানিব। যেখানে 
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মাতৃকার সংখ্যা অপেক্ষা স্বরসমূহের সংখ্যা অধিক পাইব সেই 
ক্ষেত্রেই আমরা! স্থায়ীভাবের অভাব জানিব। সেই প্রকার ত্বর- 
সমাবেশ অন্যান্য গুণাবলী দ্বার পুষ্ট হইলেও তাহ! নিকৃষ্ট স্তরের মনে 
করিতে হইবে। 

এখন বিচার্ষ্য মালগ্রী রাগ না রাগিণী? প্রাচীন ও পৌরাণিক 
যুগের মনীষীদিগের মতামত কি? ১ম- ঈশ্বর মত, যাহা ভিন্ন 
ভিন্ন নামে ব্রহ্মা মত বা গন্ধরব মত, অথবা ভরত মত নামে প্রচলিত, 
সেই মতে ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী পাই এবং এই মতে মালশ্রীকে 
প্রীরাগের ১ম! রাগিণীর পরিচয়ে পাইয়াছি। তাহার মতে মালল্ত্রী 
সম্পূর্ণজাতীয়া, গ্রহাংশকন্যাস “দ” উত্তরমন্দ্রা মূচ্ছ নাযুক্ত। 

২য় হন্বুমন্‌ মতে ছয় রাঁগ, ত্রিশ রাগিণী। এই মতে মালগ্রী, 
'শ্রীরাগের তৃতীয়া রাগিণী। ইনি বলিয়াছেন মালশ্রী সম্পূর্ণজাতীয়া, 
গ্রহাংশকন্থাস 'স” উত্তরমন্দ্রা মুচ্ছনাযুক্তা। সংগীতসারের মতে 
মালবশ্ভ্রী নামে এক রাগ বা রাগিণী পাওয়া যায় সেইটিও সম্পূর্ণ- 
জাতীয়া, গ্রহাংশকন্যাস “স। যাহা ভরত মত বা গন্ধবর্ব মত, 
নারদ মত, কল্লিনাথ মত, হন্ুমন্‌ মত, রাগার্ণবের মত অথবা সংগীত- 
সারের মত, তাহা! হইতে আমরা জানিতে পারি যে, প্রত্যেকেই 
রাগরাগিণীগুলিকে এমনভাবে লিখিয়া গিয়াছেন যে রাগরাগিণী- 
গুলির নামের ও রূপের পরস্পরের প্রায়ই সাদৃশ্য আছে। ইহাদের 
সময় হইতেই অর্থাৎ ৭ম ও ৯ম শতাব্দীতে মকরন্দকার প্রণেতা 
নারদ রাগরাগিণীগুলির পৃথক পৃথক ভাবে আলোচন৷ করিয়৷ 
গিয়াছেন। পরস্ত অধুনা আমরা সবগুলিকেই রাগ নামে অভিহিত 
হইতে দেখি । রাগ ও রাগিণীর রসের অনুভূতি এবং রূপের গঠন 
যাহা আমর সুত্র ও উদ্বাহরণ' দ্বার! বিচার করিয়া! পাইয়াছি তাহ 
নিশ্চয়ই এক নহে । কেহ বা কাহারাও রাঁগরাগিণীর রূপের পার্থক্য 
করিবার পদ্ধতি না৷ জানিয়া সবগুলি স্বরসমাবেশকেই রাগ নামে 
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অভিহিত করিতেছেন ইহা যুক্তিসম্মত নহে বলিয়া মনে করিতে 
পারি। রস বা ভাবের ব্যতিক্রমে নামের ও রূপের পার্থক্য হইবেই 
এবং এই কারণেই এক নামে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ব্বরগঠন যুক্তিযুক্ত 
তথা জ্ঞানবত্তার পরিচায়ক নহে। প্রাচীন যুগের মালশ্রীকে আমরা 
সম্পূর্ণজাতীয়া বা অন্যান্য গুণাবলীযুক্ত পাইলেও অধুনা আমরা 
সেই রূপের বিষয় সম্যক পরিচিত নহি, কিন্তু যখন আমরা মালল্রী 
নামটি ব্যবহার করিতেছি তখন স্বতদূর সম্ভব প্রাচীন যুগের প্রয়োগ- 
রীতির অনুসরণ করাই উচিত বলিয়া মনে করি। বলা যাঁয় যে, 
সেই যুগের মালল্রী সম্পূর্ণজাতীয়া, বর্তমান কালে আমরা পাইতেছি 
স্বরাস্তর কিংবা গুঁড়বজা তীয়া, কিন্ত ক্ষতি কি? আমর যদি কোনও 
রাগকে স্ুন্দররূপে প্রকাশ করিতে চাঁহি তবে আমাদের জানিতে 
হইবে কোন্‌ কোন্‌ অলংকার দ্বারা তাহার পূর্ণ রূপ ও রস উপভোগ 
করিতে পারিব। প্রাচীন যুগের মনীষীরা মনে হয় এই কারণেই 
রাগরাগিণীর কল্পনা করিয়াছিলেন । পুরুষপ্রকৃতিভাবাপন্ন স্বর- 
সমাবেশকে যে রূপের অলঙ্কারে যুক্ত কর! যায়, স্ত্রীপ্রকৃতিভাবাপন্ন 
স্বরসমীবেশকে সেই বূপের অলংকারে যুক্ত করা যাঁয় না। সেই 
কারণে মালশ্রীকে যখন প্রাচীনেরা রাগিণী আখ্যায় অভিহিত 
করিয়াছেন এবং আমরাও রাগিণী রূপে পাইতেছি তখন তাহা 
রাগিনণী রূপে গ্রহণ করিতে আপত্তি কি? যে কোনও স্বর- 
সমাবেশ বা যে কোনও শ্রেণী কিংবা জাতি যাহাই পাই না তাহাকেই 
আমরা রাগিণী বলিতে পারি। মালগ্রীকে রাগিণী রূপে চিন্তা 
করা কিংবা তাহার ত্বরবিন্তাস করার অস্থবিধা কোথায়? 
প্রীভাতখণ্ডে কথিত একটি স্বরবিন্যাসকেও মালশ্রী বলা যাইবে না। 
গ্রীভাতখণ্ডে রচিত স্বরবিস্তাস যাহা জনসমাজে প্রচলিত তাহার 
কোন ধারাবাহিকতা পাওয়া যাঁয় নাই। ইহাদের প্রত্যেকের পৃথক 
পৃথক ব্যাখ্যা করিতেছি । 


১৮৬ ্রয়ীন্ঘরে ভারতীয় সংগীত 


১মটি, যাহা শান্ত্রমতের বিরোধী, তাহা শুদ্ধ নহে তবে 
ধারাবাহিকতা রক্ষা না করিয়া দেশী সংগীতের প্রয়োগরীতির কারণে 
শান্তর অমান্য করিবার যুক্তি গ্রহণ করিলে শুদ্ধাশুদ্ধ কোন প্রশ্নেরই 
উৎপত্তি হয় না। ২য় ও ৩য় স্বরসমাবেশগুলিও ১ম ত্বরসমাবেশের 
অনুসরণকারী । ধর্থ স্বরসমাবেশটি রসের ও ভাবের অভাবে সম্পূর্ণ 
নহে। ৫ম স্বরসমাবেশ শান্ত্রমতে শুদ্ধ। ৬ষ্ঠ ত্বর সমাবেশও 
শান্্রমতবিরোধী এবং ৭ম ও ৮ম স্বরসমাবেশও শান্ত্রমতবিরোধী । 
এই স্থলে শাস্ত্র বলিতে আমি শ্রীভাতখণ্ডে কথিত শাস্ত্রের কথাই 
বলিতেছি এবং এই ৮টি স্বরসমাবেশও তাহার পুস্তক হইতে প্রাপ্ত । 
তাহার কথিত শাস্ত্রমত মানিতে হইলে একমাত্র ৫ম স্বরসমাবেশকেই 
মালশ্রী বলা যাইবে, অন্যান্য সব কয়টিই ভুল বলিব। হেতুস্বরূপ 
বল! যায় মালগ্রীর আখ্যায় অভিহিত যে স্বরসমাবেশ, তাহার 
একই প্রকার রূপ হওয়া চাই। কিন্তু তাহার কথিত পুস্তকে কি 
আমরা একই প্রকৃতির সব মালশ্ত্রী কয়টির রূপগুণ পাইয়াছি? 
না, তাহা পাঁই নাই। ইহার কারণ, তাহার রাগ বা রাগিণীর 
পার্থক্য করার পদ্ধতি সম্বন্ধে এবং তথাকথিত রাগরূপের প্রকৃত 
গুণাবলীর পরিচয় সম্বন্ধে জম্যক জ্ঞানের অভাব ছিল, মনে না 
করিয়া পারি না। প্রাচীন মতের অনুসরণ না করিয়ীও বলা যায় 
যে, ৫ম স্বরবিম্তাস ব্যতিরেকে, অন্যান্ত সব কয়টি স্বরবিন্তাস 
মালশ্রী ব্যতীত অন্য যে কোন রাগের হইতে পারে, তাহারই কথিত 
শাস্ত্র অনুসারে । 

এখন ৯ম ম্বরমমাবেশকে বিচার করিয়া বল! হইতেছে যে, 
যদিও ইহা রাগিণী তথাপি পুংভাবাপন্ন হওয়ায় ইহাকেও মালগ্রী 
রাগিণী বলা যাইবে না । ইহা! যদিও আমার ৬গুরুর নিকট হইতে 
প্রাপ্ত তথাপিও ইহাকে ক্রটিশৃন্ত বলিতে পারি না। .মনে হয় 
তিনিও তাহার ৬গুরুর নিকট হইতে মালগ্রী রাগিণী এই মত 


আলোচনাধ্যায় ১৮৭ 


জানিয়া এবং বিশ্বাস করিয়া, বলিষ্ঠ স্বর সংস্থাপন না করিয়া, বাদী 
সমবাদী যাহ! অল্পশ্রুতিসম্পন্ন, স্বরদ্ধয়কে ধার্য করিয়া রূপ গঠন 
করিয়াছেন কিংবা তাহার ৬গেরুর নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছেন। 
মনে হয় তাহার কিংবা তাহার ৬গুরুর, যিনিই হউন কাহারও রাগ 
ও রাগিণী পৃথক করিবার পদ্ধতি জানা ছিল না। 

১০ম স্বরসমাবেশটিকে বর্তমানের প্রচলিত স্বরসমন্বয়ে যাহ! 
গঠিত তাহাকেই মালগ্রী নামে অভিহিত করা যাইবে । এই ত্বর- 
সমাবেশটি সম্পূর্ণীঙ্গ অর্থাৎ রস ও ভাবের সমৃদ্ধতায় সমৃদ্ধ । অন্যান্য 
স্বরসমাবেশগুলি যাহা আমরা মালল্রী নামে পাইয়াছি তাহাদের 
সহিত এই ১০ম স্বরসমাঁবেশটির তুলন। করিলেই পার্থক্য জান। 
যাইবে । 

আমরা এক্ষণে উদাত্তাদি প্রাচীন যুগের স্বরনিম্মীণের রীতি 
সম্বন্ধে আলোচনা! করিতেছি। যাহা আলোচনা! করিতেছি পূর্বেও 
তাহার সশ্বন্ধে কিছু-কিছু আলোচনা করা হইয়াছে । এখন সমস্ত 
বিষয়টি একসঙ্গে বিভিন্ন মতামতের উল্লেখে আলোচিত হইতেছে। 
প্রাচীন যুগের স্বরের গতি নিয়নাভিমুখী ছিল। সেই বিলোম- 
গতিতেই প্রয়োগ কারণে উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত এই তিনটি 
স্বর নিন্মীণ কর! হইয়াছিল । আমরা নিশ্চয়হ মনে করিতে পারি 
যে, উদাত্ত স্বরটি অন্ুদাত্ত এবং স্বরিত অপেক্ষা তীব্র এবং অনুদাত্ত 
স্বরটিও স্বরিত অপেক্ষা তীত্র। বর্তমানে আমরা কম্পনসংখ্যার 
সাহায্যে এই শ্বরগুলিকে বিচার করিতে পারি কি ন৷ তাহার 
আলোচনা করা যাইতেছে । কম্পনসংখ্যার সাহায্যে বিচার 
করিলে আমরা উদাত্ত স্বরটির কম্পনসংখ্য। সর্বাপেক্ষা অধিক 
পাইব। তৎপরে অন্ুদাত্ের কম্পনসংখ্যা এবং সর্বাপেক্ষা কম 
কম্পনসংখ্যার স্বর হিসাবে পাইব স্বরিতকেই। ইহা, প্রাচীন 
যুগের বিলোমগতির স্বরনিম্মীণের রীতিকে গ্রহণ করিয়া বিচার 


১৮৮ ত্রয়ীস্বরে ভারতীয় সংগীত 


দ্বারা ধার্য করা! হইল। যেহেতু আমর! বর্তমানে অন্থুলোমগতির 
স্বরস্থাপনা পাইতেছি এবং ব্যবহার করিতেছি সেইজন্য আমরা 
প্রথমেই পাইব স্বরিত, তাহার পরে অনুদাত্ত এবং সকলের পরে 
উদাত্ব। ইহাই যুক্তিযুক্ত। উদাত্তাদি স্বরের আলোচনা পূর্বে 
কর! হইয়াছে এবং বিভিন্ন মনীষীদের মতামতও দেওয়া হইয়াছে । 
নারদীয় শিক্ষা, নাট্যশাস্ত্র প্রভৃতি পুস্তক হইতে আমরা উদাত্তাদি 
স্বর তিনটির নাম জানিয়াছি, কিন্তু বর্তমানের স্বরনামগুলির 
মধ্য হইতে কোন্‌ তিনটি স্বরকে উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত বলা 
হইবে এবং কি কারণে বলা হইবে তাহা তাহারা কেহই বোঁধ 
করি বলেন নাই এবং আমরাও সঠিক জানিতে পারি নাই। 
বেদে উক্ত “উচ্চৈরুচ্চারণাছুদাত্ত, নীচৈরনুদাত্ত, সমাহাঁরঃ স্বরিতঠ৮ | 
পাণিনি বলিয়াছেন, উদাত্তাদি স্বর ও বর্ণের ধর্ম। পারিজাত 
বলিয়াছেন, ২ শ্রুতি বিশিষ্ট অর্থাৎ "গ” ও “ন'কে উদাত্ত, ৩ শ্রুতি 
'বিশিষ্ট স্বর অর্থাৎ “র ও ধে'কে অন্ুদাত্ব এবং ৪ শ্রুতি বিশিষ্ট 
ব্বরকে ত্বরিত। কেহ কেহ আবার ইহাদের গ্রাম বলিয়াছেন । 
সংগীতরত্বাকর, যাহাকে প্রাচীন পুস্তক এবং প্রামাণ্য পুস্তকরূপে 
মনে করা হয় তাহা ভারতীয় এবং পারসিক মতের সমন্বয়ে রচিত 
মনে করিতে পারি এবং এ পুস্তকেই লিখিত হইয়াছে “স” “ম? ও “পি? 
এই তিনটি স্বরই উদাত্ত, অন্ুদাত্ত এবং স্বরিত। তৎপরবস্তা অধিকাংশ 
পুস্তকপ্রণেতারও রত্বাকর মত অনুসরণ করিয়া “৭” “ম” ও 'প? এই 
তিন স্বরকেই উদাত্বাদি আখ্য! দিয়াছেন। কোনও কোনও পুস্তক 
রচয়িতা “সপ” গ” ও “প” এই তিন স্বরকে উদাত্তাদি বলিয়াছেন । 
কিন্ত কি কারণে এবং কোন্‌ কোন্‌ গুণাবলীর সমাবেশে উদাত্তাদি 
আখ্যা দেওয়া হইয়াছে বা হইবে তাহা তাহারা বলেন নাই। 
সেকারণ মনে হয় যে, যখন এই তিনটি স্বরের নাম উদাত্তাদি 
হিসাবে কেহ বলেন নাই তখন এ স্বরসংজ্ঞা এই স্বরগুলিতে 


আলোচনাধ্যায় ১৮৯ 


আরোপ করিলে ক্ষতি কি? বরং নৃতন একটা কিছু করা ঝ 
বলা ত যাইতেছে । তাহার! মনে করিয়াছেন যে, আমরাই যখন 
উদাত্বাদি স্বরসমূহ, মার্গরীতির গীতপদ্ধতি জানিতে পারি নাই 
পরবর্তী সময়ের জনসমাজের পক্ষেও তাহ নিশ্চয়ই সম্ভব হইবে 
না। এই ধারণার বশবন্তী হইয়া তাহারা অনেকেই অনেক 
দুর্বোধ্য শব্দসকলের প্রকৃত ব্যাখ্যা সম্বন্ধে দৃঢ়প্রযত্ব না হইয়া 
যথেচ্ছা অর্থ করিয়া সংগীতশান্ত্রানুসন্ধীনের পথ রুদ্ধ করিয়! 
দিয়াছেন। না! সংগীতরত্বাকর, না অন্যান্য পুস্তকপ্রণেতারা, কেহই 
উদাত্তাদি ব্বরসন্বন্ধের (কোনও রূপে ধার্ধ্য বা স্থিরীকৃত স্বর- 
সমূহের ) কারণাদি নির্দেশ করেন নাই। 

আমার মতে কেন রত্বাকর কথিত “স' “ম” ও "কে উদাত্বাদি 
আখ্য1 দেওয়া যাইবে না তাহার ব্যাখ্যা করিতেছি । যে তিন 
সবরের সাহায্যে ভারতীয় সংগীতে ব্যবহৃত সমস্ত প্রধান প্রধান 
অলংকারগুলির প্রয়োগরীতি তথা বিচার করা সম্ভব হইয়াছে 
এবং যাহাদের সাহায্যে রাগরাগিণীর পৃথক করিবার উপায় পাওয়া 
গিয়াছে সেই তিনটি স্বরই বেদোক্ত উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং স্বরিত 
নামের মধ্যাদার যোগ্য অধিকারী । রত্বাকর স্থিরীকৃত “স' “ম” ও 
পপ” এই তিন স্বরের উক্ত গুণাবলীর অভাবশ্ছে উদাত্তাদি স্বরের 
মধ্যাদা পাওয়ার কোনই হেতু নাই। বলা হইয়াছে বিলোমগতিতে 
উদাত্ত, অন্ুদাত্ত এবং স্বরিত বল! হইত এবং বর্তমানে অনুলোম 
গতিতে স্বরিত, অনুদাত্ত এবং উদাত্ত বলাই যুক্তিযুক্ত। এইরূপে 
“স' স্বরকে স্বরিত, গ” ত্বকে অন্ুদাত্ত এবং “প” স্বরকে উদাত্ত 
বল। যাইবে । আমরা গাণিতিক হিসাবে জানিয়াছি যে, “স” স্বরের 
সহিত অন্যান্য ছয়টি স্বরের কিছু-কিছু মিল আছে বা থাকিবেই। 
গ" ও পে" স্বরের সহিত “স" স্বরের মিল সর্বাপেক্ষা বেশী । ৪2৫ £৬ 
এই সহজ অনুপাতে আমরা এই তিনটি স্বরই পাইয়াছি। 


১৯০ ্রয়ীব্বরে ভারতীয় সংগীত 


কম্পনসংখ্যার উদাহরণে আমর! জানিয়াছি যে, কম্পন যত বেশী 
দ্রুত হইয়াছে স্বরও তত বেশী তীব্র হইয়াছে । “সপ” স্বরের কম্পন 
অপেক্ষা “গ* স্বরের কম্পন অধিক হওয়ায় “দ" অপেক্ষা গ” অধিক 
তীত্র এবং “সদ” ও গ' স্বরের কম্পন অপেক্ষা “প' স্বরের কম্পন 
অধিক হওয়ায় “স' ও গ" স্বর অপেক্ষা পপ" স্বর তীত্র। আমরা 
বিলোমগতিতে স্বরস্থাপনায় একই প্রকৃতির স্বররূপ পাইয়াছি। 
সেই কারণেই “স” স্বরিত, “গ' অনুদাত্ত এবং “প” উদাত্ব আখ্য। 
পাইবে । এখন বেদোক্ত শ্লোকের সহিত মিলাইয়া দেখিলেই 
আমার মতের যৌক্তিকতা পাওয়া! যাইবে । আরও বল! যায় যে, 
যে ষড়জ হইতে ছয়টি স্বরের উৎপত্তি, সেই ষড়জ ত্বরেই স্বর কয়টির 
নিষ্পত্তি । এই উদাত্তাদি স্বরের আলোচন। অর্থাৎ বিলোমগতির স্বর 
স্থাপনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হইয়াছে । 

আমরা কম্পন, শ্রুতি এবং মেরুর সাহায্যে মধ্যম স্বরটির 
প্রকৃত রূপ জানিতে ইচ্ছ! করিতেছি । কারণস্বরূপ বলা যায় যে, - 
যে স্বরকে য়স্ুঃ বলিয়াছেন সংগীতরত্বাকর, যে মধ্যম স্বরের 
প্রাধান্য দিয় বেণোর্ধ্যম প্রথম সঃ বল হইয়াছে প্রাচীন সংগীত- 
শাস্ত্রের সেই স্বরটিকে জানার ইচ্ছ। স্বাভাবিক। বলা হইয়াছে 
বেণুর প্রথম শ্বরের কোন উল্লেখ না পাওয়ায়, সেই যুগের কিংব! 
বর্তমানের অন্যান্য স্বরগুলি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে স্থিরীকৃত করার 
কোনও যুক্তি না পাইবার হেতুতে আমরা নিশ্চিত কোনও সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইতে পারি নাই বা পারিব না। আরও বলা হইয়াছে 
যে, নাদের কম্পন বা আন্দোলন সংখ্যার কোনও উল্লেখ না পাওয়ায় 
আমরা শুধু মধ্যম কেন কোনও স্বরই ধার্ধ্য বা! নিন্মাণ করিতে পারি 
না। ইহার ফলে প্রাচীনের “ষট্‌ জায়ন্তে যন্মাঁৎ” এই বাক্যের প্রকৃত 
মর্মও উপলব্ধি কর! সম্ভব নহে। এখন এই স্বরের বিভিন্ন প্রকার 
আলোচনার দ্বারা আমর] ইহা! ব্বয়স্তুঃ কিন! তাহাই বুঝিতে পারিব 
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কম্পনসংখ্যার বিচারে আমরা উদার! গ্রামের “মও'্ধ” এবং 
মুদারা গ্রামের “স” এই তিনটি স্বরের অনুপাত পাইয়াছি ৪ ৫৫ £ ৬। 
এই সহজ মিলের বা সন্বন্ধের বিচারে “ম' স্বরটিকে আমরা প্রকৃত 
স্বররূপেই পাইতেছি। পারিজাতমতে ষড়জ গ্রামের “ম' স্বরটির 
শ্রুতি হইতে আমরা বর্তমানের গ" স্বরটি পাই এবং প ম্বরের 
শ্রুতি হইতে আমরা “হ্ধ' স্বর পাইতেছি। বিলোমগতিতে এই 
শ্রুতিস্থান নিন্নাণ করা হইয়াছে । এই প্রকার শ্রুতিস্থাপনার 
রীতি রত্বাকরেও পাওয়া যায়। উদাহরণ শ্রুতি ( ১২) হইতে জানা 
যাইবে । 

সংগীতরত্বাকরবণিত মধ্যম গ্রামের স্বরালোচনায় বিলোম- 
গতিতে শ্রুতি স্থাপনায় আমরা নিজ শ্রুতি অধিকৃত “ম' স্বরের 
মৃছরূপ পাই, অর্থাৎ “ম” স্বর “গ' স্থপতি করিতেছে যাহা উদাহরণ 
শ্রতি (৪) হইতে জানা যাইবে । এই যদি মধ্যম গ্রামের “' 
স্বরের প্রকৃত রূপ হয় তবে আমরা নিশ্চয়ই মনে করিতে পারি যে, 
মধ্যম গ্রাম প্রচলিত যুগে প্রকৃত স্বর ব্যতিরেকে অন্ত কোনও 
স্বরস্থানের অবস্থানের কথা সেই যুগের মনীষীদের মনে জাগে 
নাই। এই সম্বন্ধে আমার আরও কিছু চিন্তা হয়, যথা 

(১) শাঙ্গদেব ঘিনি রত্বাকর প্রণেতা হয তাহার পূর্বববস্তী 
লেখকদের মতের সম্যক অর্থ করিতে পারেন নাই নতুবা আমাদের 
বর্তমান মনীষীরা একই কারণে রত্বাকরকে সম্যক বুঝিতে পারেন 
নাই। 

(২) আমরা জানিয়াছি দত্তিল, যাহাকে অনেকে দস্তিল 
বলেন, তিনি এবং নন্দিকেশ্বর উভয়েই মুচ্ছনার সাহায্যে ১২টি ব্বর 
নিন্মীণ করিয়াছিলেন । যদি তাহাই ইতিহাস হয় তবে তৎপরবর্তীঁ 
যুগের পুস্তক রচয়িত৷ কিরূপে এই প্রকার স্বরস্থান নিম্মীণ করিতে 
পারেন? এই কারণেই মনে হয় রত্বাকর-প্রযুখ পুস্তক প্রণেতাগণ 


১৯২ ্রয়ীম্বরে ভারতীয় সংগীত 


হয়ত সম্যক হৃদয়জম করিতে পারেন নাই। ইহা পরে জানা 
যাইবে । 

বর্তমানের “স” স্বর যদি “ম' স্বরের রূপ গ্রহণ করে অর্থাৎ শ্রুতির 
সংখ্যা প্রাপ্ত হয় এবং অন্থুলোমগতিতে শ্রুতি স্থাপন। করা হয় তখন 
আমরা “ম” স্বর হইতে “ম” স্বরের তীব্র রূপ অর্থাৎ “্ষ” পাইব। 
ষড়জ গ্রামের বিলোমগতিতে শ্রুতি স্থাপন করিয়া বিকৃত স্বরস্থান 
নিন্দাণকালেও পূর্ব্বোক্ত প্রকার অর্থাৎ 'ম” স্বরের শ্রুতি হইতে 
গা? স্বর পাইব এবং অনুলোম প্রথায় শ্রুতি স্থাপনা করিলে আমর 
“ম" স্বরের শ্রুতি হইতে “ম্ধ' স্বরই পাইতেছি। 

বিলোমগতিতে শ্রুতিস্থাপনায় ত্বরনিন্মীণকাঁলে আমরা মধ্যম 
গ্রামের “ম' স্বর কিংবা ষড়জ গ্রামের “ম' স্বর যাহারই নিয়মানুগ 
বিচার করিব তাহার সন্বন্ধেই আমর! পূর্ব্বোক্ত প্রকার ব্যতিক্রম- 
গুলি পাইব। শাঙরদেবের 'ম' স্বরকে স্বয়ন্তুঃ বলার তাৎপর্য্য, 
আমর নিশ্চয়ই, “ক্ষ স্বর সম্বন্ধে মনে করিতে পারি না । বিলোম- 
গতিতে শ্রুতি স্থাপনা করিলে তাহা হইতে স্থষ্ট স্বর “ম" স্বরাঁপেক্ষা 
মুদুই হইবে । আমি পূর্বেবে যে ছুইটি কারণ আলোচনা করিয়াছি 
এই ক্ষেত্রে ঠিক তাহাই মনে করিতে পারি । আরও মনে হয় 
তৎসাময়িক মনীষীদের মনে হয়ত বিকৃত স্বরস্থান সম্বন্ধে চিস্তা হয় 
নাই, না হয় তাহারা শ্রুতি স্থাপনার রীতি বুঝিতে পারেন নাই । 
“ম” স্বরের সার্থকতা কেবলমাত্র সপ্তকের মধ্যস্থিত স্বর হিসাবে। 
এই মধ্যস্থানে অবস্থান হেতুই কি এই স্বর স্বয়ন্তুঃ ? অর্থাৎ যাহা 
আপনি স্থ্ট এই আখ্য। পাইয়াছে। তাহা বলা কঠিন। কিন্তু 
আমর] জানিয়াছি, নাদ হইতে শ্রুতি, শ্রুতি হইতে স্বর এবং 
মধ্যমও একটি স্বরবিশেষ বলিয়া কথিত। কি প্রকারে মনে 
করিব “ম" স্বর আপনি স্থষ্ট ? বর্তমীন যুগে আমরা কম্পনসংখ্যার 
দ্বার স্বরনিন্নীণের ইতিহাস জানিয়াছি। বস্তুর কম্পন হইতে 
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ধ্বনি, তাহ! হইতে স্বর এবং “ম'-ও একটি স্বর বলিয়া কথিত এবং 
্বয়স্তুঃ আখ্যা পাওয়ার যোগ্য নহে । এই “ম" স্বর, স্বরমধ্যব্তী 
স্বর হওয়ায়, নান! ক্ষেত্রে অর্থাৎ অলংকারস্থষ্টির ক্ষেত্রে নানারূপ 
জটিলতা স্যগ্টি করিয়াছে এবং মনে হয় মনীষীরা এ সব জটিল 
মীমাংসার সমাধানে অপারগ হইয়া স্বয়স্তুঃ বলিয়াছেন । 

বর্তমানে কি প্রকারে ত্বরস্থান নিন্মাণ করা হয় এবং কোন্‌ 
কোন্‌ স্থানে ব্বরস্থান পাওয়া যায় তাহ! শ্রুতির আলোচনায় বিশেষ- 
রূপেই ব্যাখ্য। করিয়াছি । আমরা সমস্ত বিকৃত স্বরগুলিকে মৃছু 
এবং তীত্র আখ্যা না দিয়া যদি সমস্তই তীব্র বলি তবে কি প্রকার 
সর পাইব তাহার আলোচন। করিতেছি । এখন তীত্রতাজ্ঞাপক 
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চিহ্ন হিসাবে ? (নিশান ) এই প্রকার চিহ্ন দ্রিতেছি। সস,, 
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রর, গ, মম, পপ, ধধ, এবং ন। এখন আমরা “গ' ও “ন" স্বর 


ছুইটিকে প্রকৃনরূপে পাইলাম এবং এই ছুইটি অচল স্বর। পুনরায় 
সমস্ত দরগুলিকে মৃছ আখ্যা দিয়া আমরা স, খ, র, জ্ঞ, গ, ম, 
প-মুছ প, দ, ধ, ণ, ন স্বর রূপ পাই । আমর তীব্র নামীয় প্রথার 
অন্তর বিচারে ১ম, ৪র্থ ও ৫ম বৃহৎ, ২য় ও ৬ষ্ঠ মধ্য, এবং ৩য় ও ৭ম 
পাই ক্ষুদ্র অন্তর রূপে । মুছ নামীয় প্রথ।এ স্বরনিন্নীণকালেও 
একই প্রকার অন্তরবিচার পাইতেছি। পার্থক্য মাত্র ব্বরনাম- 
গুলির উচ্চারণকালে । ১ম প্রথায় খরস্থাননিম্মীণে গণ” ও নি" পর 
ছুইটির বিকৃত রূপ পাওয়া যাঁয় নাই এবং ২য় প্রথায় “স” ও “ম"স্বর 
দুইটির বিকৃত রূপ পাওয়া যায় নাই। ধারাবাহিকতা মানিলে 
বর্তমানের স্বরস্থানে “ন' ও ম' অচল স্বর। প্রত্যেক স্বরের নিম্ষেই 
অবস্থিত মৃদু শ্বরগুলিকেই বিকৃত স্বর বল। হইতেছে। ব্যতিক্রম 
মাত্র “ম" স্বরের ক্ষেত্রে। এই আলোচনায়ও মধ্যমকে স্বয়স্তুঃ বলার 
কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ পাওয়া যাইতেছে না, যেহেতু “প” স্বরই 
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বর্তমানের অচল স্বর এবং ৪ £ ৫ ৬ এই সহজ অনুপাঁতের নিজ 
সপ্তকের প্রকৃত স্বর । 

বাদী সমবাদীর আলোচনায় জান। গিয়াছে যে সঙ্গতি সন্বন্ধেও 
তীব্র মুহুর সহিত এবং মুছু তীব্র স্বরের সহিত সঙ্গতিভাবাপন্ন । বিকৃত 
স্বরগুলিকে তীব্র আখ্য। দিয়াও সঙ্গতিবিচারে আমরা ব্যতিক্রমই 
পাঁইব। এই প্রথাও ধারাবাহিক নহে । এই সমস্ত আলোচন। 
হইতে মনে হয় যে, যখন সপ্তক রচন। সম্পূর্ণ হইয়াছিল সেই সময়ে 
প্রকৃত স্বরের সাহায্যেই তাহ রচিত হইয়াছিল, বিকৃত স্বর স্থাপনার 
চিন্তা মনীষীদের মনে হয় নাই । প্রকৃত স্বর নিম্মীণের পরবত্তী 
যুগে নন্দিকেশ্বর বিকৃত স্বর যখন স্থাপনা করিলেন তখন তাহার 
স্থান ব! শ্রুতির সংখ্যার পরিবর্তন করিবার কোনও রূপ উপায় ছিল 
"না কিংবা পান নাই । এই কারণে অন্যান্য পরবস্তী বাক্তিগণও 
নিপাঁতনে সিদ্ধ বা আর্ধ প্রয়োগ করিয়াই এতকাল কাটাইলেন। 
ইহা মনে করা নিশ্চয়ই অন্যায় নহে। তাহারা কেবল “স" স্বর 
সম্বন্ধে বলিলেন মীমাংসার জন্য “স' যদিও অচল স্বর তথাপি 
পৃর্ব্বন্তী অর্থাৎ নিম্নাভিমুখী শ্রতি এবং পরবন্তী অর্থাৎ উচ্চাভিসুখী 
শ্রুতিতে স্বরনিষ্পত্তি করিতে পারিবে । সুবিধামত প্রয়োগ করা 
বা সঙ্গতি রক্ষার নিমিত্ত ব্যবহার কর। যাইবে । এই প্রথা আমরা 
“ম” স্বরটির ক্ষেত্রেও পাইতেছি। মধ্যম গ্রামই প্রাচীন গ্রাম । 
প্রাচীনকালের “ম' এই গ্রামের ১ম স্বর যদিও ধারাবাহিকতার 
অভাব এবং ব্যতিক্রম এই স্বরটির ক্ষেত্রে পাওয়া যায়। 

আমরা “ম' স্বরটির সম্বন্ধে যত প্রকার আলোচনা এযাঁবৎ 
করিয়াছি তাহার দ্বারা “ম' দরকে স্বয়ন্তু; বলার মত কোনও যুক্তি 
এতাবৎ পাই নাই। প্রাচীনকালের ব্যক্তিগণ কেন এই স্বরকে 
্বয়স্তু; বলিয়াছেন এবং তাহার প্রকৃত কোনও যুক্তি আছে কিনা, 
এই জিজ্ঞাসার নিবৃত্তিহেতু আমরা প্রাচীন প্রথায় বিচার করিলে কি 
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প্রকার মীমাংসা করিতে পারি তাহাই আলোচনা করিতেছি । 
প্রাচীন যুগে আমরা মধ্যম গ্রাম, গান্ধীর গ্রাম ও ষড়জ গ্রাম নামে 
তিন গ্রাম পাইয়াছি। বর্তমানে মাত্র ষড়জ গ্রামই প্রচলিত । 
প্রাচীনকালে প্রকৃত ্বরদ্বারাই সপ্তক বা মেরু গঠিত হইয়াছিল । 
আমরা কেবল মাত্র প্রকৃত স্বর সাহায্যে বৈদিক রীতির গীত- 
পদ্ধতির জন্য সামিক জাতিকে ধাধ্য বা নিরূপিত না করিয়া যদি 
স্বরান্তর, গুড়ব, ষাড়ব এবং সম্পূর্ণ জাতির স্বরসমূহের দ্বারা প্রকৃত 
স্বরের মাধ্যমে রাগরাগিণী ইত্যাদির রূপ মার্গ প্রথায় প্রকাশ 
করিতে ইচ্ছা করি তখন আমরা ২৭,৮৩৬টি রাগ এবং রাগিণী পাই 
এবং তৎকালীন দেশী প্রথ| অনুযায়ী উপরোক্ত ৪টি জাতি হইতে 
অনুরূপ ভাবেই ২৭,৮৩৬টি রাগরাগিনী পাইব। অবগত তৎসময়ে 
তাহার! এরূপ চিন্তা করেন নাই, কেননা আমরা বহু পরে রচিত্ত 
রত্বাকর হইতে মাত্র ১৭৮টি মার্গ সমেত ২৬৪টি রাগসংখ্য। পাই । 
হয়ত রত্রীকপ্ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে আরও রাগ সম্বন্ধে আলোচন। 
করিয়া থাকিবেন ' নিশ্চয়ই আমরা মনে করিতে পারি যে, হয়ত 
রত্বরাকর এই সব রাগিনী ব রাগের তথ্য জানিতে পারেন নাই। 
আমরা যখন এতগুলি রাগরাগিণী, দেশী এবং মার্গপ্রথায়, 
কেবলমাত্র প্রকৃত স্বর-সাহাধ্যে পাইতেছি, ৩খন নিশ্চয়ই মনে 
করিতে পারি যে, তাহাদের বিকৃত স্বরের কোনও রূপ চিন্তার 
প্রয়োজন ন1 হওয়াই স্বাভাবিক । বর্তমানে আমরা যখন বিকৃত 
স্বরগুলি পাইয়াছি তখন তাহা হইতে “ম' স্বরকে হয়ন্তুঃ বলার 
অন্ত কোনও যুক্তি পাইতে পারি কিনা তাহা দেখা যাউক। 

যে বিশাল সাংগীতিক সংস্কৃতি প্রাচীন যুগের মনীষীগণ কল্পনার 
দ্বারা ধারাবাহিক রীতিতে স্থ্টি করিয়াছেন, যাহার অতি সক্ষম স্ুক্ষ্ম 
অংশও এযাবৎ বুঝিতে পারা যায় নাই নিশ্চয়ই কোনও একটি 
যুক্তিদ্বারা তাহার মীমাংসা করা যাইবে । যত প্রকারে মীমাংসা 
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করা যাইতে পারে এবং তাহার জন্য যতখানি সংযম এবং শিক্ষা 
দরকার তাহা যদি আমরা আয়ত্ত করিতে পারিয়া থাকি তবে 
আমরাও নিশ্চয়ই কোনও একটি যুক্তিসঙ্গত মীমাংসা করিতে 
পারিব। এখন আমরা প্রাচীন যুগের মেরুর সাহায্যে বিচার 
করিয়া কোনও রূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি কিন। তাহাই 
দেখা যাউক। 

মেরু ধাধ্য করিয়া প্রাচীনকালের মধ্যম, গান্ধার এবং 
বর্তমানের ষড়জ গ্রামের স্বরবিচারে আমরা কিরূপে সঙ্গতি পাইব 
তাহাই বল! যাইতেছে । মেরুত্বর অর্থে ১ম এবং প্রধান ্বর। 
বর্তমীনে আমরা “স' স্বরকে ষড়জ গ্রামের মেরু বলিতে পারি । 
আমর! বর্তমানে ১ম স্বর ও ৫ম স্বরকে সব্বদাই প্রকৃত স্বরবূপে 
পাইতেছি। অনুরূপভাবে গান্ধার এবং মধ্যম গ্রামের ১ম ও ৫ম 
স্বরকেও আমর! প্রকৃত স্বর হিসাবেই গ্রহণ করিব। তৎকালে 
যদিও কোনও গ্রামের অর্থাৎ মধ্যম এবং গান্ধার গ্রামের স্বরের 
কোনও বিকৃত রূপ ছিল কিন তাহা জান। নাই তথাপি যুক্তি দিয়া 
বিচার করিলে বিকৃত স্বর থাকা উচিত মনে করি। যাঁহাই হউক 
এ যুগের প্রকৃত স্বর সম্বন্ধে আমর! যাহা পাই তাহার সাহাব্যেই 
আমাদের ধারাবাহিক রীতিকে রক্ষা করিতে পারি কিনা তাহা 
জান। প্রয়োজন । 

অন্থুলোমগতিতে আমরা মধ্যম গ্রামের ১ম হর মা এবং 
৫ম স্বর “স'-কে সর্বদা অবিকৃত মনে করিব । গান্ধার গ্রামের 
১ম স্বর গ" এবং ৫ম স্বর “ন"কেও সব্বদ। অবিকৃত মনে করিব । 
এখন মধ্যম গ্রামের ১ম ও ৫ম ভাবাপন্ন কোন্‌ কোন্‌ স্বরসঙ্গতি 
পাইতে পারি তাহার আলোচনা করিতেছি। “ম', 'প', “ধ* মধাম 
গ্রামের এই তিনটি পূর্ববঙ্গ স্বর ধাঁরাবাহিকরূপে একই গ্রামের 
উত্তরা তিনটি স্বর “স” “এর” গ"' পরস্পর যুক্ত হইয়া ১ম ও ৫ম 
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ভাবের সঙ্গতি স্যটি করিতেছে । এই সঙ্গতিগুলি মস, পর এবং 
ধগ। এখন মধ্যম গ্রামের ৪র্থ স্বরটি “ন” স্বর । এই “নট ন্বরের 
অবস্থান আমাদের ষড়জ গ্রামের “ম' স্বরস্থানের ন্যায়। “ন" স্বরটি 
সপ্তকের মধ্যবস্তী স্বর। ধারাবাহিক রীতিতে বিচারকালে উভয় 
অঙ্গের স্বরগুলির সহিত সঙ্গতিভাবাপন্ন হওয়া উচিত। “ন, 
স্বরকে পুর্বাঙ্গ স্বর হিসাবে ধার্য করিয়া আমরা মেরুস্থান হইতে 
গণনায় নসরগম এই প্রকারে “ম" স্বরকে ৫ম স্বরস্থানে পাই । 
মধ্যম গ্রামের শেষ স্বর আমরা পাইতেছি “গ” স্বর। “ম” স্বরটি 
উচ্চ সপ্তকের একটি স্বর। “ন" স্বরকে উত্তরাঙ্গ স্বর হিসাবে ধার্য্য 
করিয়া আমরা মেরুস্থান হইতে গণনায় “নধপমগ*, এই “গ* স্বরকে 
৫ম স্বরস্থানে পাই । মধ্যম গ্রাম অপেক্ষা নিয় সপ্তকের স্বর এই 
গে" স্বরটি না পাওয়া পধ্যন্ত আমরা ১ম ও €ম ভাবাপনন সঙ্গন্তি 
পাই না। ইহাতেও কোন ধারাবাহিকতার পরিচয় আমরা পাই 
না। আমরা ১ম ও ৫ম, ২য় ও ৬ষ্ঠ, ৩য় এবং ৭ম স্বরকে সঙ্গতি- 
সম্পন্ন স্বররূপে পাইয়াছি। একই প্রকৃতিতে আমাদের পর্থ স্বরকে 
৮ম স্বরের সহিত সঙ্গতিসম্পন্ন করিতে হয়। ভারতীয় সংগীতে 
৭টির অধিক প্রকুত স্বর নিন্মীণ করা যাঁয় না, সেই কারণে ৮ম 
স্বরের চহিত সঙ্গতি নিয়মানুগ নহে । অবঠত্ে।হণকালেও গধ, রপ 
ও সম স্বরগুলিকে পরস্পর ৫ম ভাবাপন্ন স্বরের সহিত সঙ্গতি- 
সম্পন্ন পাইতেছি | “ন" স্বরকে তাহার ৫ম শরসহ সঙ্গতিযুক্ত করিতে 
হইলে আমাদের নিম্ন সপ্তকের একটি স্বর গ্রহণ না করা পধ্যস্ত 
অর্থাৎ ৮টি স্বরের সপ্তক নিম্মীণ না করা পধ্যস্ত আমরা সঙ্গতি 
পাইতে পারি না। 

এখন গান্ধার গ্রামের বিচারেও আমরা অনুরূপ সঙ্গতি হইতে 
কিরূপ প্রকার স্বরসঙ্গতি পাই তাহাই বলিতেছি। “গ” স্বরকে 
মেরু করিয়া গন, মস; পর, এই তিনটি পুর্ববাঙ্গ প্রধান স্বর অর্থাৎ 
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গা", "ম” ও পপ" উত্তরাঙ্গপ্রধান স্বর “ন?, “স+ ও “রর এই তিনটির 
সহিত পরস্পর ১ম ও ৫ম ভাবাপন্ন এবং অবরোহেও উত্তরা “র? 
“ন' ও “ন” এই তিনটির সহিত পুর্বাজের “প", 'ম' ও "" স্বর গুলিও 
পরস্পর অন্ুরূপ সঙ্গতিসম্পন্ন। গান্ধার গ্রামের ধ" স্বরটি ৪র্থ স্বর 
এবং সপ্তকের মধ্যবত্তা স্বর। এই খরটির উভয় অঙ্গের স্বরের 
সহিত সঙ্গতিভাবাপন্ন হওয়া উচিত । ধ্' স্বরকে মেরু ধাধ্য করিয়া, 
পূর্ববাঙ্গ স্বর হিসাবে, আমরা মেরুস্থান হইতে গণনায় ধিনসরগ' 
এই প্রকারে উচ্চ সপ্তকের “গ” স্বরটির সহিত সঙ্গতিভাবাঁপন্ন 
পাইতেছি। পুনরায় “ধ' স্বরকে উত্তরাঙ্গ স্বর হিসাবে ধার্ধ্য করিয়া 
আমর] মেরুস্থান হইতে গণনায় 'ধপমগর" এই প্রকার নিম্ন সপ্তকের 
“” স্বরটির সহিত সঙ্গতিভাবাপন্ন পাইতেছি। এইরূপ সঙ্গতি 
ধীর্ধ্য করিতে হইলে আমাদের ৮টি স্বরদ্ধারা সগুক রচনা করিতে 
হয় যাহা মোটেই অন্ুমোদনযোগ্য নহে। 

ষড়জ গ্রামেও আমরা ৪র্থ স্বরটির সম্বন্ধে অনুরূপ ব্যতিক্রম 
পাইব। “স,র,গ” এই তিনটি পূর্ববাঙ্গ ত্বরকে উত্তরাঙ্গের প,ধ,ন? এই 
তিনটি স্বরের সহিত পরস্পর সঙ্গতিযুক্ত পাওয়া যাইবে যাহা 
১ম ও ৫ম ভাবাপন্ন সঙ্গতি। একই প্রকারে পুনরায় উত্তরা্গ 
স্বর ন, ধ, প", তিনটি স্বর পুর্ববাঙ্গ “গ, র, স' এই তিনটি স্বরের 
সহিত পরম্পর ১ম ও €ম ভাবাপন্ন সঙ্গতিতে যুক্ত । এই 
সপ্তকের ওর্থ স্বর “ম” সপ্তকের মধ্যবস্তী স্বর, উভয় অঙ্গের স্বরের 
সহিত সঙ্গতিভাবাপন্ন হওয়া উচিত। “ম' স্বরকে পূর্ববাঙ্গ প্রধান 
স্বর হিসাবে ধার্ধ্য করিয়া আমরা মেরুস্থান হইতে গণনায় মপধনস' 
এইপ্রকার উচ্চ সপ্তকের “স' স্বরটির সহিত সঙ্গতিসম্পন্ন পাই। 
পুনরায় “ম” স্বরকে উত্তরাঙ্গ স্বর হিসাবে ধাধ্য করিয়া আমরা মেরু- 
স্থান হইতে গণনায় “মগরসন এই প্রকার নিয় সপ্তকের “ন 
স্বরটির সহিত সঙ্গতিভাবাপন্ন পাঁইতেছি । এই প্রকার সঙ্গতিতে 
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আমাদের ৮টি স্বরের সপ্তক হওয়া চাই যাহ! বর্তমীনে নাই এবং 
ভারতীয় সংগীতে হয় না। যদি বিকৃত স্বরযোগে সপ্তক রচিত হয় 
তবে নিয় সপ্তকের “ন" স্বরটির পরিবর্তে ৭” স্বর হইবে, তখন ১ম ও 
৮ম ভাবাপন্ন স্বরের সহিত সঙ্গতি নিন্মীণ করিতে হইবে এ" স্বর- 
সাহায্যে। 

তিন গ্রামের অর্থাৎ মধ্যম, গান্ধ।র এবং ষড়জ গ্র।মের ভিন্ন ভিন্ন 
প্রকারে সাতটি প্রকৃত স্বরের মধ্যস্থিত নর্থ স্বরটির সম্বন্ধে ১ম ও 
৫ম ভাঁবাপন্ন স্বরের সহিত সঙ্গতিসম্পন্ন স্বর আদৌ পাইতেছি না, 
ইহা ব্যাখ্যা এবং উদাহরণ সহ বলিয়াছি। এই বিভিন্ন গ্রামের ৪র্থ 
স্বরটি “ম” বা মধ্যমভাবাপনন স্বর । এইরূপ বিভিন্ন প্রকার আলোচন। 
হইতে মনে হয় রত্রীকর প্রভৃতি পুস্তক প্রণেতাগণ এই স্বরটির, অন্য 
স্বরের সহিত সম্বন্ধ নিরূপিত করিতে অপারগ হইয়াই ইহাকে ব্বয়ন্তু০ 
বলিয়াছেন । আমার মনে হয় ্বয়স্তুঃ অর্থে আপনি স্থষ্ট অর্থ 
আভিধানিক । ভারতীয় সংগীতেব ক্ষেত্রে স্বয়স্তুঃর অর্থ হওয়া উচিত 
“নিপাতনে সিদ্ধ,” অর্থাৎ যাহার বিচারকালে ব্যাকরণাদির প্রয়োজন 
হয় না এবং ধারাবাহিকতা রক্ষারও কোনই প্রয়োজন হয় না। 

এই ৪র্থ স্বরটির, যাহার মীমাংসার জন্য এত কৌশল, প্রচেষ্টা 
এবং যাহার সঙ্গতি ধাধ্য করার কালে এত ২" শম্য, তাহার সঙ্গতি 
নিরূপণে আমার মতের ব্যাখ্যা। করিতেছি । যে কম্পনসংখ্যাঁর 
অনুপাতে স্বর, যে কম্পনসংখার অন্থপাঁতে ত্রয়ীন্বর নিন্মীণ, যে 
ত্রয়ীদ্দর হইতে মাতৃকা এবং যে মাতৃকা হইতে রাগরাগিণীর ভিন্ন 
ভিন্ন গুণাবলীর বিচার করিয়াছি সেই মাতৃকা হইতে আমবা পর্থ 
স্বরটির কিরূপ প্রকার সঙ্গতি পাইয়াছি তাহারই ব্যাখ্যায় এই 
অংশের সমাপ্তি 

মধ্যম গ্রামের 5র্থ স্বর 'ন' । প্রকৃত স্বর সপ্তক গ্রহণ করিলে 
আমরা “ন' স্বরের মাতৃকা পাই না কিন্তু মাতৃকা' গঠনের এবং 
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প্রয়োগের রীতিটি পাই। এখন “ন' স্বরকে মের ধাধ্য করিলে 
পূর্ববাঙগত্বররূপে, উত্তরাঙ্গে আমাদের সঙ্গতি পাইতে হইবে। এম" 
স্বরের মেরু বলিতে “ম, প, ধ, ন, স, র, গ”» এই সাতটি স্বর 
অন্ুলোমগতিতে এবং “ম, গ, র, স, ন, ধ, প, এই সাতটি স্বর 
বিলোমগতিতে । আমর। “ন' স্বরকে মেরু ধাধ্য করিলে অন্থুলোম- 
গতিতে “ন, স, র, গ" স্বরের গ" স্বরটিকে “ন” স্বর হইতে ৪র্থ 
ববররূপে পাই এবং বিলোমগতির মধ্যম গ্রামের সাতটি স্বরের 
অন্তর্গত শেষস্বররূপে পাইতেছি । এই “নগ" সম্বন্ধ সম সঙ্গতিসম্পন্ন | 
প্রাচীন যুগের স্বরগঠনপ্রণালী বিলোমগতিতে ৷ “গ" স্বরকে ১ম 
স্বর ধাধ্য করিয়া যদি বিলৌোমগতিতে অবরোহণ করি তবে গরসন' 
যাহা মধ্যম গ্রামের, “মগরস+' তাহ। ষড়জ গ্রামের ; 'নিসরগ' যাহা 
"মধ্যম গ্রামের, “সরগম” তাহ ষড়জ গ্রামের । ইহারা অনুলোম 
প্রকার । পুনরায় যদি “গ" স্বরকে মেরু ধার্য করি এবং বর্তমানের 
১ম ও ৫ম স্বরযোগে সঙ্গতি স্থাপন করিতে ইচ্ছ! করি তবে অন্থুলোম- 
গতিতে গমপধনসর' এই মেরু্বরারোপ হইতে “গন” হয় রি 
ভাবাপন্ন অর্থাৎ ১ম ও ৫ম সঙ্গতিসম্পন্ন। পুনরায় প্রাচীন প্রথায় 
অর্থাৎ বিলোমগতিতে যদি গ” স্বরকে মেরু ধার্য্য করি সে ক্ষেত্রেও 
আমরা “গরসন, অর্থাৎ ৪র্থ দর পাই “ন" স্বরকে এবং এই “ন" স্বর 
হইতেছে “ম' মেরুর ৫ম স্বর যাহা বর্তমানের সপ ভাবাপন্ন। পুনরায় 
বিলোমগতিতে “ন” স্বরকে মেরু করিয়া 'নধপমগরস" স্বরসমাবেশের 
“গ' স্বর হয় ৫ম স্বর এবং গ"” স্বরকে মেরু করিয়া অর্থাৎ গমপধন” 
স্বর-সমাবেশের অবরোহ “ন” স্বর হয় ৫মম্বর। এই গন? কিং 
“নগ” *ম ও ৫ম ভাবাপন্ন। 
অন্ুবূপ প্রকারেই গান্ধার গ্রামের ৪র্থ স্বর ধে'। “গ' মেরু 
করিয়া অন্ুলোমগতিতে আমরা গমপধনসর” এবং বিলোমগতিতে 
'গরসনধপমখ স্বরগুলি পাইতেছি। এ" স্বরকে মেরু করিলে অনুলোম 
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গতিতে ৪র্থ ব্বরস্থানে পাই “র”, এই “র" স্বর ও “ধ" স্বর সম ভাবাপন্ন। 
পুনরায় “র' স্বরকে মেরু করিয়া রগমপধ' স্বরসমাবেশে আমরা "রও 
“ধ" স্বর ছুইটি পাই সপ অর্থাৎ ১ম ও ৫ম ভাবাপন্ন। ভিন্ন প্রকারে 
অর্থাৎ বিলোমগতিতে “ধ' স্বরকে মের করিয়া ধপমগর' স্বর- 
সমাবেশের ধি' ও রি? ১ম ও ৫ম অর্থাৎ সপ ভাবাপন্ন এবং পুনরায় 
“র স্বরকে মেরু করিয়া বর্তমান স্বরস্থান অনুসারে 'রসনধ" স্বরগুলি 
হইতে “র ও “” ১ম ও রর্থ অর্থাৎ সম ভাবাপন্ন। বিলোমগতি 
অনুসারে শেষোক্ত বিচার করা হইল । 

ষড়জ গ্রামেরও তর্থ স্বর “ম'। “ম" ম্বরকে মেরু ধাধ্য করিয়া 
আমরা “মগরস' পাই । এই “ম' ও “স' ১ম ও ৪র্থ সঙ্গতিসম্পন্ন 
পাই বিলোমগতিতে । অনুলোমগতিতে “সকে মের ধাধ্য করিয়া 
আমরা “সরগম” পাই । এই “স ও "মা ১ম ও ৪র্থ সঙ্গতিসম্পন্ন ।* 
উভয় প্রকার রীতিই সম ভাবাপন্ন । অনুরূপভাবে অন্ুলোমগতিতে 
“ম' স্বরকে মেরু ধাধ্য করিয়। “মপধনস* এই সঙ্গতি সপ অথাৎ ৫ম 
ভাবাপন্ন এবং “স" স্বরকে মেরু ধাধ্য করিয়া 'দনধপম' বিলোমগতিতে 
সপ অর্থাৎ ৫ম ভাবাপন্ন। এইরূপ প্রকৃত স্বরের বিচারে ৪র্থ স্বর 
বা “ম' স্বর পাই ষড়জ গ্রামে। অনুরূপ ভাবেই আমর! আমাদের 
১২টি স্বর দ্বারা রচিত সপ্তকের মধ্য হইতে “ম' স্বরের বিচার 
করিতেছি । এই প্রকার মেরুতে “ম” স্বর ৬ষ্ঠ স্থানাধিকারী। 
আমাদের বর্তমানে ষড়জ গ্রামের মের “সখরজ্ঞগমন্ধপদধণন” 
এই প্রকার। ইহা “স' স্বরের মেরু । এই মেরুস্থানে আমরা 
সম সঙ্গতিতে ১ম ও ৬ষ্ঠ এবং সপ সঙ্গতিতে ১ম ও ৮ম স্থান 
পাইিতেছি। বর্তমানে “ম' স্বরকে মৈর করিলে আমরা অন্থুলোম- 
গতিতে ণ' স্বর পাইতেছি যাহা সম ভাবাপন্ন, এবং “৭, স্বরকে 
মেরু ধাধ্য করিলে পুনরায় এ “ম" স্বরই হয় ৮ম স্বর অর্থাৎ রি 
ভাঁবাঁপন্ন। অনুরূপ প্রথায় “ন্ধা' স্বরকে মেরু ধাধ্য করিলে নি 


শি 


২০২ ত্রয়ীস্বরে ভারতীয় সংগীত 


স্বরকে ৬ষ্ঠ স্থানে পাই এবং “ন” স্বরকে মেরু ধার্য করিলে ক্ষ? 
স্বরকেই ৮ম স্থানে পাই। ১মটি সম এবং শেষেরটি সপ ভাবাপন্ন। 
সপ্তকের স্বরসংখ্যা ১২টি হওয়ায় আমরা আরও ২টি করিয়া! সঙ্গতি 
পাইব। “ম' ত্বরকে মেরু করিয়া ৮ম স্বরের সঙ্গতি করিলে আমরা 
“ম? ও “স' সপ সঙ্গতিতে এবং “স" স্বরকে মেরু করিলে ৬ স্থানেই 
ম স্বরকে পাইব সম সঙ্গতিতে। পুনরায় “ন্ধ' স্বরকে মেরু ধার্য্য 
করিলে থ" স্বরকে পাইব ৮ম স্থানে যাহা সপ সঙ্গতিযুক্ত এবং 
ে” স্বরকে মেরু ধার্য করিলে ৬ষ্ঠ স্থানেই নম" স্বর পাইব যাহা সম 
সঙ্গতিপন্ন । নর 

প্রাচীন যুগের মনীষীদের এই মেরুপ্রকৃতি দ্বার! স্বরসঙ্গতির 
বিচার যথেঞ্ নিয়মানুগ । মাতকা গঠনেও এই প্রকার রীতি 


'পাঁওয়া যাইবে । পরিশেষে এই কথাই বলিতে চাই যে, বর্তমানের 


প্রচলিত স্বরসমূহের অর্থাৎ বিকৃত স্বরগুলিকে ঘছু বা তীত্র আখ্যা 
না দিয়া যদি অন্ত কোন নাম স্থির করিয় প্রকৃত স্বরূপে গ্রহণ 
করিতে ইচ্ছা! করি তবে কেবলমাত্র আমাদের প্রাচীন পগ্ডিতগণের 
অমর্য[দা হইবে । ইহা! ব্যতিরেকে স্বরগণ্ন ও স্বরসন্বন্ধ নিরূপণে 
কিছুমাত্র অসুবিধা হইবে না। উদাহরণ দ্বারা বিশদরূপে ব্যাখ্যা 
করিতেছি । প্রাচীন মনীষীগণের উচিত ছিল পরবত্তী সমাজের জন্ 
এই সহজ পস্থাটি লিপিবদ্ধ করা । তাহ! করিলে স্বরসম্বন্ধ এবং 
সঙ্গতির জন্য এত জটিল তত্বানুসন্ধানের প্রয়োজন হইত না। এই 
সহজবোধ্য এবং সহজসীধ্য বিষয়টি বিশদরূপে আলোচিত হইতেছে । 

“সরগম' প্রভৃতি স্বরনামগুলি ত্যাগ করিয়া যদি আমরা সংখ্যা 
দ্বার বর্তমানের ষড়জ গ্রামের প্রকৃত ও বিবুত স্বরগুলির নামকরণ 
করি, প্রাচীনবূগের ন্যায়, ভবে আমরা ১ম, ১য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, 
পম, ৮ম, ৯ম, ১০ম, ১১শ, ১২শ এই কয়টি স্বরনাম পাইব। 
মধ্যম গরমের সঙ্গতিতে আমর] ৪র্থ ও ৫ম স্বরের সঙ্গতি পাইয়াছি 
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যাহা বর্তমানের কথিত সপ্তকের ৬ষ্ঠ এবং ৮ম স্বরের সঙ্গতি। 
আমরা ৬ষ্ঠ স্বরের সঙ্গতিতে কোন কোন্‌ স্বর পাইব তাহা বলিতেছি। 
১ম-৬ষ্ট, ২য়-৭ম, ওয়-৮ম, র্থ-৯ম, ৫ম-১০ম, ৬ষ্ঠ- ঠ-১১শ, ৭ম-১২শ | 
এই সঙ্গতিগুলি পাই সম সঙ্গতিতে । এখন ৮ম স্বরের সঙ্গতিতে 
আমরা কোন্‌ কোন্‌ স্বর পাইতেছি--১ম-৮২ ৮ম, ২য়-৯ম) ৩য়-১০ম, 
৪র্থ- -১১শ, ৫ম-১২শ এই প্রকার সঙ্গতি সপ ভাবাপন্ন। ইহা হইতেই 
জানা যাইবে ৫ কোন্‌ কোন্‌ স্বর কোন্‌ কোন্‌ স্বরের সহিত সম এবং সপ 
ভাবাঁপন্ন। স্বরের নাম যাহাই হউক ইহাতে নিয়শৃঙ্খলার কোনও 
রূপ অভাব হইবে ন1। বর্তমানের যে ১২টি স্বর দ্বারা সপ্তক গঠিত 
তাহার দ্বারাই ইহার বিচার করা যাইবে । এখানে বলা বোধ হয় 
অন্যায় হইবে না যে, যে মনীষী সংখ্যা দ্বার! স্বরনাম ধাধ্য করিয়া- 
ছিলেন তিনিই কেবল মাত্র বুঝিয়াছিলেন যে, এইরূপ জটিলতা স্বর- 
সঙ্গতি বা স্বরনির্শীণকাঁলে ভবিষ্যতে ঘটিবে বা ঘটিতে পারে। 
যাহাতে কোনও বিশৃঙ্ঘল। না ঘটে বা জটিলতার স্থগ্টি না হয় স্বর- 
নিন্মাণে বা ম্বরসঙ্গতি স্থাপনে, সেইজন্যই তিনি স্বরনাম ধাধ্য 
না করিয়া ব্বরকে সংখ্যার দ্বারা চিহ্নিত করিয়াছিলেন । প্রাচীন- 
কালের মনীষীগণ কত বড় জ্ঞানী এবং কত গভীর এবং স্থুন্ 
অন্ুভুতিসম্পন্ন তাহা! ধারণা বা কল্পনা করিবার মত জ্ঞানও 
আমাদের নাঃ। এই প্রকার বোধ এবং অন্ুভতিও হওয়া প্রায় 
একরপ অসম্ভব । এই কারণে তাহাদের লিখিত মতগুলি আমর! 
ঠিক মত গ্রহণ করিতে না পারিয়াই এই শাস্ত্রকে ক্রমেই জটিল 
হইতে জটিলতগ করিয়া তুলিতেছি। এখানেই আলোচনা অধ্যায়ের 
সমাপ্তি । 


স্পল্ভ্রিম্পিষ্টাপ্র্যা্স 


স্বরাস্তর, ওড়ব, ষাড়ব এবং সম্পূর্ণ জাতির সাহায্যে ভারতীয় 
সংগীতে ব্যবহৃত কত প্রকার আরোহী এবং অবরোহী রচনা করা 
যায় তাহাই বলিতেছি। প্রাচীন পুস্তক প্রণেতী'রা প্রায় স্থানেই 
ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের আলোচনায় বলিয়াছেন আর কোনও কিছু 
করিবার প্রয়োজন নাই, অথবা যাহ! হইয়াছে ইহাই যথেষ্ট), এইরূপ 
উপদেশাদি । আমার মনে হয় ষে, তাহারা নিজের জ্ঞানের স্বল্পতার 
জন্য অপরের জ্ঞানের মূল্য দিতে ইচ্ছুক নহেন। এই প্রকার মতকে 
কোন সময়েই প্রশ্রয় দেওয়। উচিত নহে । এই আরোহী অবরোহীর 
সমাবেশেও এই প্রকার মতামত হয়ত হইবে কিন্তু তাহারা কি 
নিজেরা এইরূপ আরোহীর, অবরোহীর গুণাবলীর কথা চিন্তা বা 
কল্পনা করিয়াছেন? কোনদিন কি তাহারা ভাবিয়া দেখিয়াছেন 
কেবলমাত্র প্রকৃত স্বরসাহায্যে ৫৫৬৭২ রাঁগরাগিণী পাওয়া যাইবে। 
নিশ্চয়ই না। যদি কেহ কোনও দিনও এইরূপ করিতেন তবে 
নিশ্চয়ই আমরা তাহা জানিতাম। যাহা হউক, এখন আরোহী 
ক্রমকে জাতি অনুসারে দিতেছি। 

সরগম, সরগপ, সরগধ, সরগন, সরমপ, সরমব, সরমন, সরপধ, 
সরপন, সরধন, সগমপ, সগমধ, সগমন, সগপধ, সগপন, সগধন, 
সমপধ, সমপন, সমধন, সপধন-_২০টি আরোহী ক্রম স্বরান্তর 
জাতির। 

সরগমপ, সরগমধ, সরগমন, সরগপধ, সরগপন, সরগধন, 
সরমপধ, সরমপন, সরমধন, সরপধন, সগমপধ, সগমপন, সগমধন, 
সগপধন, সমপধন---১৫টি আরোহীক্রম ওড়ব জাতির। 

সরগপধন, সরমপধন, সরগমপধ, সরগমপন, সরগমধন, 
সগমপধন-__৬টি আরোহী ক্রম ষাড়ব জাভির । 


পরিশিষ্টাধ্যায় ২০৫ 


সরগমপধন-_ভারতীয় সংগীতে ব্যবহৃত সম্পূর্ণ জাতির আরোহ 
ক্রম। 

বর্তমানে আমরা, সামিক জাতির স্বরসমাবেশ পাই না, যাহা 
বৈদিক যুগে প্রচলিত ছিল, কিন্তু ব্বরান্তর, গুড়ব, ষাড়ব এবং সম্পূর্ণ 
জাতির রাগরাগিণী প্রচলিত থাকায় কেবল মাত্র এ জাতির আরোহ 
ক্রমগুলি দিলাম । এখন, অবরোহ ক্রমগুলিও দিতেছি এবং 
ইহাদের সাহায্যে কতগুলি রাগরাগিণী পাঁওয়া যাইবে তাহারও 
উল্লেখ করিতেছি । 

মগরস, পগরস, ধগরস, নগরস, পমরস, ধমরস, নমরস, ধপরস, 
নধরস, নপরস» পমগস, ধমগস, নমগস, ধপগস, নপগস, নধগস, 
ধপমস, নপমস, নধমস, নধপস-_২০টি স্বরান্তরর জাতির অবরোহা৷। 

পমগরস, ধমগরস, নমগরস, ধপগরস, নপগরস, নধগরস, 
ধপমরস, নপমরস, ধপমগস, নপমগস, নধমরস, নধমগস, নধপরস, 
নধপগস, নধপমস-_১৫টি ওড়ব জাতির অবরোহী ৷ 

সরগপধন, সরমপধন, সরগমপধ, সরগমপন, সরগমধন, 
সগমপধন-__৬টি ষাড়ব জাতির অবরোহী | 

নধপমগরস- সম্পুর্ণ জাতির অবরোহী। এই আরোহী এবং 
অবরোহী ক্রমগ্লি প্রকৃত স্বরের সাহায্যে রচছি১। আমরা এই 
লিখিত আরোহী এবং অবরোহীর সাহাযো কতগুলি শুদ্ধ অর্থাৎ 
মার্গ এবং কতগুলি অন্ত্যজ অর্থাৎ লৌকিক বা দেশী রীতির রাগ 
রাগিণী পাইব তাহার সংখ্যার উল্লেখ করিতেছি । প্রতিটি আরোহী, 
অবরোহী হইতে আমরা কতগুলি করিয়া রাগরাগিণী পাইব তাহ। 
আমরা মাতৃকার সাহায্যেই নিভূল উপায়ে জানিব। 

সরগম-৪৮০১ সরগপ-৫৭৬, সরগধ-৫৮৮, সরগন-৫০৪, সরমপ- 
২৯৬, সরমধ-৫৮৮, সরমন-৪৭৬, সরপধ-৫৯২, সরপন-৫১৪, সরধন- 
৫১২, সগমপ-৫৭৬, সগমধ-৬৪৮, সগমন-৫৩৬, সগপধ-৬৫২, সগপন- 
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৬৫৮, সগধন-৫৮০১ সমপধ-৫৮৮১ সমধন-৫৪৪, সমপন-৫০০১ সপধণ- 
৫৪৪, সরগমপ-৬৬৮১ সরগমধ ৭২৪, সরগমন-৬২৬, সরগপধ-৭৫২, 
সরগপন-৭৪০, সরগধন-৬৬৮, সরমপধ-৭০৮, সরমপন-৬২৪, সরমধন- 
৬৬৪, সরপধন-৬৯২, সরমপধ-৭৮১, সগমপন-৭১৬, সগমধন-৬৮৮, 
সগপধন-৭৭২, সমপধন-৬৮০১ সরগপধন-৮৮০১ সরমপধন-৮২৮, 
সরগমপধ-৯৭২, সরগমপন-৮১৬, সরগমধন-৮১৬, সগমপধন-৮৮৮ 
এবং সরগমপধন-১০০৮। 

ভারতীয় সংগীতে ব্যবহৃত স্বরাস্তর, ওড়ব, ষাঁড়ব, সম্পূর্ণ, 
স্বরান্তর ওড়ব, ওড়ব স্বরাস্তর, স্বরাস্তর বাঁড়ব, ষাড়ব স্বরাস্তর, 
স্বরান্তর সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ স্বরান্তর, ওঁড়ব যাঁড়ব, বাড়ব ওড়ব, ষাঁড়ব 
সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ ষাড়ব, ওড়ব সম্পূর্ণ এবং সম্পূর্ণ ওড়ব জাতির ১৭৬৪টি 
আরোহাবরোহ ক্রম প্রকৃতিগত ভাবেই প্রকৃত স্বরের মাধ্যমেই 
আমরা পাইব। এই কথিত আরোহাবরোহ ভ্রম হইতে মাতৃকার 
সাহাঁফ্যে আমরা শুদ্ধ প্রকৃতির অর্থাৎ বৈদিক যুগের মার্গশ্রেণীর 
২৭,৮৩৬টি রাঁগরাঁগিণী পাইব এবং অন্ত্যজপ্রবতি ভাবাপন্ন অর্থাৎ 
বৈদিক যুগের লৌকিক তথা দেশী শ্রেণীর ২৭৮৩৬টি রাগরাগিণী 
পাইব। আমরা উভয় শ্রেণীর মিলিত রাগরাগিণী ৫৫,৬৭২টি 
পাইতেছি। কি প্রকার পদ্ধতিতে কথিত সংখ্যক রাগর।গিণীগুলি 
পাওয়া যাইবে বারান্তরে তাহার বিশদ ব্যাখা করিব । এই রাগ- 
রাগিণীগুলি বিভিন্ন প্রকৃতির পাওয়া যাইবে, যথা--রাগ, স্ত্রীভাবাপন্ন 
রাগ, ক্লীব রাগ, রাগিণী, পুং-ভাবাপন্ন রাঁগিণী, ক্লীব রাগিণী। এই 
প্রসঙ্গে বলিতে চাই যে, যে সংগীতরত্বাকরকে আমরা একটি 
প্রামাণ্য সংগীত পুস্তকরূপে মনে করি, তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন রূপের 
মাধ্যমে মাত্র ২৬৪টি রাগসংখ্য। ধাধ্য করা হইয়াছে । তিনি রাগ- 
রাঁগিণীর বিভাগ করেন নাই, সকলের নাম “রাঁগ' ধাষ্য করিয়াছেন । 
তাহার মতে কতক রাগ, অন্য রাগ হইতে জনিত নয় এবং কতক 
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রাগ অন্য রাগ হইতে জনিত। তিনি জনিত রাগগুলিকে 'জন্ত” এবং 
যাহাদের হইতে বা যেই রাগ হইতে অন্য রাগ জনিত তাহাকে 
'জনক' আখ্যা দিয়াছেন। তিনি মার্গশ্রেণীর কতগুলি জনক রাগ, 
জনক রাগ হইতে জনিত “ভাষ! রাগ”, “ভাষা রাগ” হইতে জনিত 
“বিভাষা রাগ” এবং “বিভাষা” হইতে জনিত “অন্তরভাষা রাগ” 
এই চারিপ্রকীর বিভাগ করিয়াছেন । তিনি ৫৮টি “জনক রাগ,» 
৯৬টি “ভাষা! রাগ, ২০টি «বিভাষা রাগ”, ৪টি “অন্তরভাবা রাগ” 
এই প্রকারে সর্বসমেত ১৭৮টি রাগ মার্সশ্রেণীভূক্ত করিয়া সংখ্য। 
ধার্য করিয়াছেন । তীহার পুর্র্ববত্ত্ণ কালের সংগ্রহ ৩৪টি দেশী 
রাগ এবং তাহার সময়ে ৫২টি দেশী রাগ সমন্বয়ে আমরা দেশী রাগের 
সংখ্যা পাই ৮৬টি । এই প্রকারে তিনি ২৬৪টি রাগসংখ্যা ধাধ্য 
করিয়াছেন । এই সম্বন্ধে জানার জন্য গীতিশ্মত্রসার দ্রষ্টব্য । সংগীত- 
রত্বাকরে রাগসংখ্যা মাত্র ২৩৪টি পাইয়া নিশ্চয় মনে করিব যে, 
রাগরাগিণী স্থগ্টির 2লকথা তিনিও জানিতে পারেন নাই এবং এ 
বৃহৎ পুস্তকে, বিভিন্ন পুস্তকাদির মতের আলোচনাই করিয়াছেন । 
তিনি উক্ত ২৬৪টি রাগেরও সম্যক সর্বপ্রকার উদাহরণ এবং স্ৃত্রও 
উল্লেখ করিতে অপারগ হইয়া, মনে হয়, পুস্তকে জটিল হইতে 
জটিলতর বহু অর্থযুক্ত বাঁক্য সংযৌজনায় ছুণেবাধ্য করিয়াছেন । 
যাহা হউক আমরা আমাদের পরবন্তী বিষয়ের আলোচন। সুরু 
করি। 

এখন আমরা মেল বা ঠাট সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি। 
বেস্কটমৃখীর ঠাট এবং রাগ রচনার কথা পূর্বে বলিয়াছি। সেই 
আলোচনাঁকাঁলে সমস্ত মতই বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। 
তাহার অর্থাৎ বেক্কটমুখীর ৭১ ঠাটে ৪৮৪টি রাগ এবং এই মতে 
৫৫,৬৭২টি রাগরাগিণী প্রকৃত স্বরসাহায্যে অর্থাৎ ১টি ঠাটেই যদি 
পাওয়া যায় তবে ৭২ ঠাটে আরও ৭২ গুণ বেশী রাঁগরাগিণী পাওয়া 


শি 
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যাইবে। যাহাই পাওয়া যাউক পূর্বাপর আলোচনায় আমরা 
জানিয়াছি প্রায় প্রত্যেকেই কাহাঁকেও না কাহাকেও অনুকরণ ব৷ 
অনুসরণ করিয়াছেন । এক্ষণে ভাঁরতীয় সংগীতে ৭টি প্রকৃত এবং 
৫টি বিকৃত স্বরসাহায্যে কতগুলি ঠাট বা মেল হয় তাহার আলোচনা 
করিতেছি। আমার জ্ঞানমতে এই স্বরসমূহের দ্বারা অর্থাৎ 
১২টি স্বর দ্বারা ১০২৪টি মেল বা ঠাট পাওয়া যাইবে। পূর্বোক্ত 
সংখ্যক স্বরসাহায্যে ইহাঁপেক্ষা আর ১টিও অধিক ঠাট রচন। করা 
যাইবে না। 

রামামাত্য ২০টি, বিদ্যারণ্য মুনি ১৯টি, বেস্কটমুখী ৭২টি এবং পঃ 
ভাতখণ্ডে ১০টি ঠাট রচনা করিয়া ক্লান্ত এবং ক্ষান্ত হইলেন কেন 
তাহার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ জানি না। বেক্কটমুখী যাহাতে 
তাহার প্রাধান্য না খবর হয় এইজন্য আর অধিক ঠাট রচন! প্রয়াসকে 
সংযত করিতে উপদেশও দিয়াছেন। ১৫শ শতাব্দীর পৃব্রেই আমরা 
বিকৃত স্বরসমূহের প্রচলন পাইয়াছি। কিন্তু কেন ধারাবাহিক 
রূপে ঠাট -বা মেল স্থপতি হয় নাই তাহ বলিতে পারিলাম না । 
এক্ষণে আমার কথিত সংখ্যক ঠাট কিরূপে পাইব তাহার উদাহরণ 
দিতেছি এবং উদাহরণ হইতেই জানা যাইবে যে, পুর্ব রচিত বা 
প্রাপ্ত ঠাটসংখ্যা নিভূল নহে। 

আমরা ৭টি প্রকৃত এবং ৫টি বিকৃত স্বরের মিশ্রণ হইতে ১০২৪টি 
ঠাট পাইতে চাই। আমর! ৫টি বিকৃত স্বর হইতে নিয়লিখিত স্বর- 
রচনাগুলি পাইব। খ» জর ক্ষ; দঃ. ৭, খাভ্র, খন, ঝদ, খণ, 
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জন্ম, জ্ঞদ, জ্ঞণ, দাদ; দন; দর্ণ, খজ্জ্া, খভ্ঞদ, ঝজ্রণ, খা্মদ, 
খন্মণ, খদণ, ভ্ঞাদ, জ্ঞঙ্মণ, জ্ঞদণ, াদণ, বজ্ঞদ, খাজ্ভব্দণ, 
খতদণ, খান্মদণ, ভ্দণ, বজ্ঞন্ধদণ । আমরা পাঁচটি বিকৃত স্বর 


সাহাযো এই ৩১টি স্বরসঙ্গতি রচনা করিলাম । 


পরিশিষ্টাধ্যায় ২০৯ 


এখন কিরূপে আমরা ঠাটগুলি পাইব তাহার ব্যাখ্যা করিতেছি, 
যথা 2-- 

আরোহে ৭টি প্রকৃত এবং অবরোহে ৭টি প্রকৃত স্বর যোগে ১টি। 
আরোহে শুদ্ধ স্বর এবং অবরোহে বিরুত স্বরগুলির যোগে ৩১টি । 
আরোহে সব বিরুত স্বর এবং অবরোহে সব প্রকৃত স্বর যোগে ৩১টি। 
আরোহে “ধ” বিকৃত স্বর এবং অবরোহে সমস্ত বিকৃত স্বর যোগে ৩১টি। 
আরোহে 'জ্ঞ' বিকৃত স্বর এবং অবরোহে সমস্ত বিরুত স্বর যোগে ৩১টি । 
আরোহে “দ্ধ বিকৃত শ্বর এবং অবরোহে সমস্ত বিকৃত স্বর যোগে ৩১টি। 
আরোহে পদ" বিকৃত স্বর এবং অবরোহে সমস্ত বিরুত স্বর যোগে ৩১টি । 
আরোহে “ণ" বিকৃত ত্বর এবং অবরোহে সমস্ত বিকৃত ব্বর যোগে ৩১টি। 
আরোহে “খজ্ঞ” বিকৃত স্বর এবং অবরোহে সমস্ত বিরুত স্বর যোগে ৩১টি । 
আরোহে “খন্ধ” বিকৃত স্বর এবং অবরোহে সমস্ত বিকৃত স্বর যোগে ৩১টি । 
আরোহে “ঝদ” বিরুত স্বর এবং অবরোহে সমস্ত বিকৃত স্বর যোঁগে ৩১টি । 
আরোহে “খণ” বিকৃত স্বর এবং অবরোহে সমস্ত বিকৃত স্বর যোগে ৩১টি। 
আরোহে 'জ্ঞর্গ” বিকৃত স্বর এবং অবরৌহে সমস্ত বিরত স্বর যোগে ৩১টি। 
আরোহে 'জ্দ* বিকৃত স্বর এবং অবরোহে সমস্ত বিকৃত স্বর যোগে ৩১টি । 
আরোহে 'জ্ঞণ” বিকৃত স্বর এবং অবরোহে সমস্ত বিকৃত স্বর যোগে ৩১টি । 
আরোহে “্ধদ” বিকৃত স্বর এবং অবরোহে সমস্ত বিকৃত ম্বর যোগে ৩১টি। 
আরোহে “ক্ষণ, বিকৃত স্বর এবং অবরোহে সমস্ত বিকৃ- খর যোগে ৩১টি। 
আরোহে “্দণ' বিকৃত স্বর এবং অবরোহে সমস্ত বিকৃত স্বর যৌগে ৩১টি। 
আরোহে “ঝজ্ঞন্গ বিকৃত স্বর এবং অবরোহে সমস্ত বিকৃত ত্বর যোগে ৩১টি। 
আরোহে ঝজ্ঞদ' বিকৃত স্বর এবং অবরোহে সমস্ত বিকৃত স্বর যোগে ৩১টি । 
আরোহে ঞজ্ঞণ” বিকৃত স্বর এবং অবরোহে সমস্ত বিকৃত স্বর যোগে ৩১টি। 
আরোহে ঞন্ষদ” বিকৃত স্বর এবং অবরোহে সমস্ত বিকৃত স্বর যোগে ৩১টি । 
আরোহে “খন্ধণ বিকৃত স্বর এবং অবরোহে সমস্ত বিকৃত স্বর যোগে ৩১টি। 
আরোহে ঞিদণ' বিরুত ত্বর এবং অবরোহে সমস্ত বিকৃত স্বর যোগে ৩১টি। 
আরোহে 'জ্ঞক্ষদ* বিকৃত স্বর এবং অবরোহে সমস্ত বিকৃত স্বর ষোগে ৩১টি। 
আরোহে 'জ্ঞঙ্ষণ বিকৃত স্বর এবং অবরোহে সমস্ত বিকৃত স্বর যোগে ৩১টি । 
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আরোহে 'জ্ঞদণ' বিকৃত স্বর এবং অবরোহে সমস্ত বিকৃত স্বর যোগে ৩১টি। 
আরোহে “হ্ধদণণ বিকৃত স্বর এবং অবরোহে সমস্ত বিকৃত ত্বর যোগে ৩১টি। 
আরোহে ঝজ্ঞক্ষদ' বিকৃত স্বর এবং অবরোঁহে সমস্ত বিকৃত স্বর যোগে ৩১টি। 
আরোহে ঞজ্ঞন্ষণ বিকৃত স্বর এবং অবরোহে সমস্ত বিকৃত স্বর যোগে ৩১টি। 
আরোহে খিজ্ঞদ্রণ' বিকৃত শ্বর এবং অবরোহে সমস্ত বিকৃত স্বর যোগে ৩১টি। 
আরোহে ন্ধদণ' বিকৃত স্বর এবং অবরোহে সমস্ত বিকৃত স্বর যোগে ৩১টি । 
আরোঁহে 'জ্ঞ্ষদ্ণ' বিকৃত স্বর এবং অবরোহে সমস্ত বিকৃত স্বর যোগে ৩১ট। 
আরোহে “খজ্ঞপ্ষদণ* বিকৃত স্বর এবং অবরোহে সমস্ত বিকৃত হ্ধবর যোগে ৩১টি । 


আমার রচিত এই মেল বা ঠাট পদ্ধতির দ্বার ভারতীয় 
সংগীতের ৭টি প্রকৃত এবং ৫টি বিকৃত স্বরের সাহায্যে, সমস্তগুলি 
রাগরাগিণী ইহার অন্তভূ্ত করা যাইবে । কোনও রূপ ধাপ্পাবাজি 
বা নিপাতনে সিদ্ধ রীতির অন্থুকরণ কিংবা ভারতীয় সংগীতশাস্ত্রের 
কোনও পুস্তকের অনুকরণ করা হয় নাই। ঠাটসংখ্য। কি প্রকারে 
পাওয়া গিয়াছে তাহা বলা যাইতেছে । বিকৃত স্বরসংখ্যাক্রম 
1৩১% (শুদ্ধ ও বিকৃত ১টি + বিকৃত ও শুদ্ধ ১টি + বিকৃত 
অবরোহী ৩১) + শুদ্ধ আরোহী এবং অবরোহী ১টি )-৩১ » 
৩৩+১-১০২৪টি। এই প্রকার ঠাট রচনায় খুব পাগ্ডিত্যের 
পরিচয়ের প্রয়োজন হয় না, সাধারণ একটু গণিতের সাহায্যেই 
ইহ! পাঁওয়। গিয়াছে । ঠাটসংখ্যার আলোচনার সমাপ্তিতে বলিতেছি 
যে, ভারতীয় সংগীতে এই প্রকৃতির স্বরসমগ্টি হইতে এইরূপ 
সামপ্রস্তপূর্ণ রীতিতে আর কেহ ১টি অধিক ঠাট ইহাপেক্ষা নিন্মীণ 
করিতে পারিবে না। 

রাগরাগিণীর সংখ্য। নিরূপণ কালে জানা গিয়াছে যে, কেবলমাত্র 
প্রকৃত স্বরগুলির সাহায্যে আমরা ৫৫,৬৭২টি রাগরাগিণী পাইয়াছি। 
ইহা! হইতে ২৭,৮৩৬টি মার্গ তথ শুদ্ধ প্রকৃতির এবং ২৭,৮৩৬টি 
দেশী তথা অস্ত্যজ প্রকৃতির । উক্ত ৫৫,৬৭২ সংখ্যক ব্বরসমাবেশ- 
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গাঁলকে মাতৃকার সাহায্যে কোন্টি রাগ, স্ত্রীরাগ, ক্লীব রাগ, 
রাগিণী, পুং রাগিণী, ক্লীব রাঁগিণী ইহা! ধারাবাহিকভাবে জানা 
যাইবে । এই সংখ্যার মধ্যে একটিও অশুদ্ধ রাগরাগিণীর স্বর- 
সমাবেশ পাওয়া যাইবে না । ভারতীয় সংগীত রাগসম্পদে এত 
পুষ্ট যে, তাহার আর অশুদ্ধ প্রকৃতির রাগরাগিণীর প্রয়োজন নাই । 

মাতৃকার সাহায্যে ভারতীয় সংগীতের ব্যবহৃত স্বরগুলির 
সাহায্যে ১০২৪টি ঠাটে আমরা সর্বসমেত অর্থাৎ উভয় প্রকার 
জাতিতুক্ত রাগরাগিণীর সংখ্যা ৫,৭০১০৮,১২৮টি পাইব। মার্গ তথা 
শুদ্ধ প্রকৃতির রাগরাগিণী ইত্যাদির সংখ্যা ২,৮৫,০৪,০৬৪টি। 
অন্ুরূপভাবেই দেশী তথা অন্ত্যজ প্রকৃতির রাগরাগিনী ইত্যাদির 
সংখ্যা ২১৮৫,০৪১০৬৪টি । বারটি স্বরসাহায্যে ইহাপেক্ষা আর একটিও 
অধিক রাগরাগিণী ভারতীয় সংগীতে কিছুতেই পাওয়া যাইবে 
না। আমার মতে, যেখানে মার্গ পদ্ধতিতে আমরা ভারতীয় 
সংগীতে রাগরাগিনীর সংখ্যা ২৮৫১০৪,০৬৪টি পাইতেছি, সেইখানে 
আমাদের অন্ত্যজ তথা দেশী প্রকৃতির রাগরাগিণী পরিবেশনের 
সার্থকতা কিংবা যৌক্তিকতা কিছু আছে কিনা, তাহা বলিতে পারি 
না। সংগীতের ধারাবাহিকতা যদি রক্ষা করা সম্ভব হয় তবেই 
সংগীত পরিবেশনের যথার্থ সার্থকতা । 

মার্গ সংগীত এবং দেশী সংগীতের আলোচনায় আমরা পুর্বে 
জাঁনিয়ছি ইহ বৈদিক যুগের সংগীতরীতির শ্রেনীবিশেষ । এখন 
এই ছুই প্রকার শ্রেণীর, অর্থাৎ মার্গ এবং দেশী প্রথার, বিশদ 
আলোচন। করিতেছি । কোন্‌ কোন্‌ গুণাবলীর দ্বার মার্গ এবং 
দেশী সংগীতের পার্থক্য নিরূপণ করিব তাহার কোনও স্বাত্র আজও 
পর্য্যন্ত আমরা পাই নাই। পাই নাই বলিলে ভূল বলা হয়, 
কিরূপে এই পার্থক্য পাওয়া যাইবে কিংবা মার্গ সংগীতের ব্যবহৃত 
স্বরসমূহই বা কিরূপ হইবে বা হইতে পারে তাহার সম্বন্ধীয় সমস্ত 
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সুত্র বা রীতি তাহার! নিঃশেষে গোপন করিয়াছেন । ২য় শতাব্দী 
হইতে আজ পর্য্যন্ত কেহই সুত্র ও উদাহরণসহ মার্গ হইতে দেশী 
সংগীতের পার্থক্য করিবার কোন উপায়ই লিপিবদ্ধ করেন নাই। 
পরিচয় গোঁপনের কারণেই আমরা মার্গ সংগীত শবটি যত্রতত্র 
ব্যবহার করিয়া তাহার মধ্যাদা হানি করিতেছি । মার্গ সংগীত 
সম্বন্ধে কেবল বল! হইয়াছে ব্রহ্মা বেদাদ্ি অন্বেষণ করিয়া যে 
সংগীতের প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাহ ধারাবাহিকতায় ও নিয়মানু- 
বন্তিতায় স্ুশৃঙ্খলাবদ্ধ । সেই যুগেই অর্থাৎ মার্গ সংগীতের যুগেই 
দেশী সংগীতের প্রচলন আমর! পাইয়াছি। মার্গ সংগীত সম্বন্ধে 
বল! হইয়াছে ধারাবাহিক নিয়মানুগ সংগীত এবং দেশী সংগীতকে 
“কামাচারং প্রবন্তিতং” অর্থাৎ নিয়মতান্ত্রিকতা ও ধারাবাহিকতা 
রক্ষা না করিয়া নিজ নিজ ইচ্ছাবশে সাধারণের মনোরঞ্জন করিবার 
নিমিত্ত যে সংগীত পরিবেশিত হইত । তীহারা এই শেষোক্ত 
প্রকৃতিগত সংগীতকে দেশী সংগীত বলিয়াছেন । আমার মনে হয় 
মার্গ যে যুগে স্থষ্ট, অর্থাৎ সামিক বা সামবেদের যুগে, ঠিক সেই 
সামবেদের যুগেই তাহা লুপ্ত বা অপ্রচলিত হইয়াছিল। আমার 
এই যুক্তির সমর্থনে বলিতে চাই যে, যদি মার্গ সংগীত সেই যুগেই 
অর্থাৎ স্থপ্টির পরই লুপ্ত, অপ্রচলিত কিংবা গোপন করা না হইত, 
তবে নিশ্চয়ই আমরা ২য়, ৩য় শতাব্দীতে রচিত পুস্তকাঁদিতে তাহার 
ব্যবহারিক প্রয়োগরীতির কিছু না কিছু উল্লেখ পাইতাম । নারদ 
(২য়_৩য় শ), ভরত ( ৩য়__€৫ম শ) লিখিত পুস্তকসমূহে আমরা 
সব্ব সময়ে, সব ক্ষেত্রে এবং অন্তান্ত পুস্তকেও মার্গ, যাহাকে গান্ধর্বব 
ংগীতও বল। হইয়াছে, শব্দটির মাত্র উল্লেখ পাইয়াছি কিন্ত কোন্‌ 
কোন্‌ গুণাবলীর দার! মার্গ তথা গান্ধবর্ব সংগীতকে দেশী হইতে 
পৃথকরূপে প্রকাশ করিতে পারিব তাহার কোনও সুত্র বা নির্দেশ 
পাই নাই। ইহা হইতে আমরা মনে করিতে পারি যে, মার্গ বা 
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গান্ধবর্ব সংগীত এই নামই তাহার! শুধু জানিয়াছেন। তাহারাও হয়ত 
মার্গ সংগীতের গুণাবলীর কোন প্রকার রহস্তের বা স্ুত্রের সন্ধান 
বা আবিষ্ষীর করিতে পারেন নাই। যদি তাহার মার্গ সংগীতের 
কোন রহস্তের আবিষ্কার করিয়া থাকেন, মনে হয় তাহারা পরবতী 
যুগের জনসমাঁজের নিকট মার্গ সংগীতের একমাত্র মণ্্নজ্ঞ হিসাবে 
সম্মান ও শ্রদ্ধা লাভের আশায় সেই প্রয়োগরহস্তয গোপন করিয়। 
রাখিয়াছিলেন। মনে হয় এই ছুইটি কিংবা ইহার যে কোনও 
একটি কারণেই আমরা মার্গ সংগীতের স্বর ও অলঙ্কার প্রয়োগের 
রহস্য বা রীতি অবগত হইতে পারিতেছি না । 

সংগীতশান্ত্র বলিতে যাহা বুঝায় সংগীত পুস্তক বলিতে ঠিক 
তাহা বুঝায় না। প্রতিটি পুস্তক রচয়িতা মার্গ সংগীত শব্দ ব্যবহার 
করিয়াছেন কিন্তু আলোচনা করিয়াছেন দেশী সংগীতেরই |. 
উদাহরণস্বরূপ বল! যায় মতঙ্গ তার বৃহদ্দেশীতে, নারদ তার সংগীত- 
মকরন্দে। শিক্ষাকার নারদ তাহার নারদীয় শিক্ষায় এবং নাট্যাচার্ধ্য 
ভরত তাহার নাট্যশাস্ত্রে কেবল মাত্র মার্গ সংগীতের গুণাবলী সম্বন্ধে 
উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু স্বরগঠন প্রণালী সম্বন্ধে উভয়েই নীরব। 
কি প্রকার ধারাবাহিকতা, কোন্‌ কোন্‌ নিয়ম বা শৃঙ্খলা দ্বারা এবং 
কি প্রকার স্বরসমন্বয়ে মার্গ সংগীতকে প্রকাশ কর! যাইবে ব। 
যাইতে পারে তাহা কেহই বলেন নাই । মনে হয় বেদ হইতে 
উপাদান সংগ্রহ করিতে যে সময়, ধৈর্য, জ্ঞান, সংযম, শৃঙ্খলা এবং 
চিন্তার প্রয়োজন হইয়াছিল তৎকালীন জনসমাজের সেই সকল 
গুণাবলীর অভাঁব থাকায় অরস্তা বা রচয়িতা মার্গ সংগীতের ব্যবহৃত 
স্বরগুলি এবং প্রয়োগগুলি গোপন করিয়াছিলেন । মার্গ সংগীত 
অর্থাৎ সাত্বিক বা শুদ্ধ প্রকৃতির এই সংগীতের যথেচ্ছ! প্রকাশ বা 
প্রচারের আশঙ্কায় ইহা গোপন করা হইয়াছিল । এইরূপ রীতি 
অগ্ঠাপিও অপ্রচলিত নহে । যোগ্য এবং যোগ্যতর ব্যক্তিকে শিষ্য 
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বা ছা'ত্ররূপে না পাইলে আচার্য্যগণ কঠিন কঠিন প্রয়োগসম্পন্ন রাগ- 
রাগিণী, সকল ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিয়া সংগীতের অমর্যাদা করিতে 
চাহেন নাই। এই কারণেই মনে হয় যে মার্গ সংগীত প্রবর্তক 
হয়ত মনোমত কিংবা উপযুক্ত সংগীতাভিলাধী ছাত্র বা শিষ্য না 
পাইঝার কারণেই কাহাকেও শিক্ষা দেন নাই। এরূপও হইতে 
পারে যে কতিপয় ব্যক্তিকে শিক্ষা দিয়া, যাহাতে তাহারা জনসমাজে 
এ রীতির গীতের প্রচার বন্ধ করিয়। রাখিতে পারে তাহার ব্যবস্থা 
করিয়া গিয়াছেন। যে শুদ্ধ সংগীতের দ্বারা বেদাদি পঠিত, যাহার 
দ্বারা দেব আরাধন। প্রভৃতি মাঙ্গলিক শুভকন্ম প্রভৃতি কর! হইত, 
আষ্টা বা রচয়িতা সেই শুদ্ধ সংগীতের অমর্য্যাদা হইবার আশঙ্কায় 
প্রয়োগগুলি গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। তন্ত্রে পুনঃ পুনঃ 
লিখিত আছে “গোঁপয়েৎ কুলবধূবৎ বা মাতৃজারবৎ।” যেই স্থলে 
বা যেই ক্ষেত্রে সাধনা বা! সংযমের অভাবহেতু আঙ্টার স্যষ্টির অমর্ধ্যাদা 
হইতে পারে সেইরূপ স্থলেই গোপন করিবার রীতি ধাধ্য কর 
হইয়াছে। মনে হয় অর্টা এই কাঁরণেই উদাত্তাদি স্বর তিনটি গোঁপন 
করিয়াছেন এবং পরিণামে প্রয়োগগুলিও স্বাভাবিক পরিণতিত্বরূপে 
লুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং আমর! এই জন্তই কেবলমাত্র অলঙ্কারগুলির 
নামের সহিত এবং লক্ষণের সহিত পরিচিত কিন্তু প্রয়োগরীতির 
সম্বন্ধে কোনরূপ নির্দেশ না পাওয়ায় সেই বিষয়ে সম্পূর্ণ অসহায় । 
সামবেদের উপবেদ গন্ধবর্বেদ, এই সময়েই আমর সাতটি স্বর 
পাইয়াছি। পণ্ডিত নন্দিকেশ্বর মূচ্ছনার সাহায্যে সাতটি ত্বর 
হইতে বারটি স্বর রচন1 করিয়াছেন। এই বারটি স্বরের মধ্য হইতে 
অর্থাৎ প্রকৃত ত্বরগুলির অন্ুপাতের সাহায্যে সদ? গা ও পি? 
এই তিনটি স্বরের সাহায্যে মাতৃকা গঠন করিয়া নিয়মান্ুগ পদ্ধতিতে 
বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সংযম ও শৃঙ্খল! রক্ষা করিয়া রাগরাগিণীর 
প্রভেদ করিবার রীতি, রাগরাগিণীর শ্রেণীবিচার, রাগরাগিণীর 
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অলঙ্কার যোজনার রীতি, যেমন বাদী, সমবাদী, বিবাদী, অন্ুুবাঁদী, 
বঞ্জিত, জাতি, মূচ্ছনা, মীড়, তান, স্থান, রাগ বা রাগিনীর ভাব 
ব৷ প্রকাশ, যাহ! বৈদিক যুগে এবং অধুনা যুগের দশ লক্ষণ নামে 
কথিত, তাহার ধারাবাহিক প্রয়োগরীতির এবং কৌশলের স্ত্রসহ 
ব্যাখ্যা এবং উদাহরণ দিয়াছি। রাগ বা! রাগিণীর সংখ্যা কত, 
কত প্রকার জাতি ভারতীয় সংগীতের রাগরাগিণীর, তাহারও সংখ্য। 
মাতৃকার সাহায্যেই পাওয়া গিয়াছে। রাগরাঁগিণীর ভিন্ন ভিন্ন 
রূপের পার্থক্যও এই মাতৃকার সাহায্যে নিরূপিত করিয়াছি । শুদ্ধ 
প্রকৃতিরপে নিরপিত এবং কথিত বিচারগুলি মার্গ প্রকৃতির এবং 
অন্ত্যজপ্রকৃতিরবূপে নিরূপিত এবং কথিত বিচারগুলি, দেশী প্রকৃতি 
ভাবাপন্ন রাঁগরাগিণীর । যদি শুদ্ধ প্রকৃতি সম্পন্ন রাগরাগিণী- 
গুলিকে মার্গ এবং অন্ত্যজপ্রকৃতিভাবাঁপন্ন রাগরাগিণীগুলিকে 
দেশী আখ্যায় অভিহিত করি, নিশ্চয়ই তাহা অযৌক্তিক হইবে 
না। এখন বল! যায় যে, ধ্বনি হইতে যে কৌশলে তিনটি স্বর 
এবং তিনটি হইতে সাতটি, যাহা প্রাটীন তথা বৈদিক যুগের 
মনীষীগণ নিন্মাণ করিয়াছিলেন, এবং বর্তমানের বারটি স্বর আমরা 
ষে প্রকারে পাইয়াছি, সেই একইরূপ কৌশলে বারটি হইতে সাতটি 
এবং সাতটি হইতে তিনটি স্বর আমরা পাইয়াছি। এই প্রাপ্ত 
তিনটি স্বরসাহাঁধষ্যে ভারতীয় সংগীতের গোপনীয় সমস্ত তথ্যের 
আলোচনা করিয়াছি । এই আলোচনা সম্পূর্ণ ধারাবাহিকতার 
এবং নিয়মশৃঙ্খলার অধীন। এই তিনটি স্বরস্থষ্ট মাতৃকাগুলির 
সাহায্যে সমস্ত প্রকার প্রচলিত রাগরাগিণী কিংবা অপ্রচলিত 
রাগরাগিণী যাহাই হউক না! কেন, তাহাদের যাবতীয় ক্রটি সংশোধন 
করা হইয়াছে । রাঁগরাঁগিণীর রূপের এবং রসের স্থায়িত্ব, পরিবেশিত 
রাগরাগিনীর মধ্যে কতটুকু পাওয়া যাইবে বা৷ যাইতেছে তাহাও 
এই মাতৃকার সাহায্যেই জান গিয়াছে । 
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প্রাচীন শাস্ত্রে গায়কের দৌষগুণ, বাগ্গেয়কার এবং তাহাদের 
শ্রেণী বিভাগ কর হইয়াছে । সংগীতপীরিজাঁতেও এই বিষয়ের 
আলোচনা প্রাচীন পুস্তকগুলির মতের অনুসারে করা হইয়াছে। 
এই স্থলে পরিজাতকারকে অনুসরণ করা হইতেছে । 

গীতরচনার শব্দকে “মাতৃ” আর গীত ব্বরসমূহকে ধাতু” বল! 
যায়। যিনি শব্দ অর্থাৎ বাক্‌, গেয় অর্থাৎ গীতি রচনা করিতে 
পারেন তিনিই বাগ্গেয়কার। 

যিনি কবিত্ব বিষয়ে খ্যাতিসম্পন্ন, রাগাভিজ্ঞ, নির্দোষ, রাগদ্েষ- 
বজ্জিত, রসার্জহ্ৃদয়, মন্দ্র, মধ্য ও তাঁর স্থানে গমক প্রয়োগে স্বর- 
সমূহকে সৌন্দর্ধ্যমপ্ডিত করিয়া প্রকাশ করিতে সক্ষম তিনিই উত্তম 
বাঁগ্গেয়কার | 
” যিনি রাগরচনায় পটু কিন্ত শব্দরচনায় অল্পজ্ঞানসম্পন্ন তাহাকে 
মধ্যম বাগ্গেয়কার বলা যায় । 

যিনি রমণীয় শব্ধ রচনায় কুশলী হইয়াও স্বল্পস্বরজ্ঞীনসম্পন 
তিনিই অধম বাগ্গেয়কার | 

যিনি মার্গ এবং দেশী সংগীতে বিশেষ পারদ তিনি “গান্ধবব” 
নামে অভিহিত । 

যিনি কেবল মাত্র মার্গ সংগীতে পারদশাঁ তিনি ম্বরাদি” নামে 
কথিত। 

যিনি কেবল মাত্র দেশী সংগীতে পারদর্শী তিনি “পদাদি” নামে 
আভহিত ৷ 

গান্ধবর্ব জাতির গায়ক উত্তম, স্বরাদি জাতির গায়ক মধ্যম, 
পদাদি জাতির গায়কই অধম প্রকৃতির । 

যিনি যতি এবং গীত বিষয়ে অভিজ্ঞ তাঁহাকেই গায়ক বলা হয়। 

যিনি শ্রুতি ও তদীয় জাতি এবং স্বর বিষয়ে অভিজ্ভ্, রসজ্ঞ, 
জাতি, গান, ভাষাঙ্গ, ক্রিয়াঙ্গ প্রভৃতির বিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন, যিনি 
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লয়জ্ঞীনসম্পন্ন, তালজ্ঞগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, প্রবন্ধগান প্রয়োগে দক্ষ 
বিবিধ আলাপ বিষয়ে বিচক্ষণ, মন্দ্রাদি তিন স্থানেই গমক প্রয়োগে দক্ষ, 
গায়কদোষশূন্য, মধুর ধ্বনি দ্বারা মোহিতকারী, গীতির নিপুণ প্রয়োগে 
সক্ষম এবং সতর্ক, গান প্রয়োগকালে ক্লান্ত নহেন, শুদ্ধ ও সাঁলগ 
গীতিতে অভিজ্ঞ, সর্ববদা অভ্যাসপরায়ণ, তিনিই উত্তম শ্রেণীর গায়ক । 

যিনি উক্ত গুণসমূহের মধ্যে কতিপয় বিষয়ে অপারগ তিনিই 
মধ্যম শ্রেণীর গায়ক । 

যিনি উক্ত প্রকার গুণাবলীর অধিকাংশই আয়ত্ত করিতে অক্ষম 
তিনিই অধম শ্রেণীর গায়ক। | 

গায়কের কোন্‌ কোন্‌ গুলি দোষ এবং কোন্‌ কোন্‌ গুলি গুণ 
তাহা নিয়লিখিত আলোচনায় জানা যাইবে । 

ধাহার কফধাতু প্রধান তাহাকে ঞদগল” ধাহার পিত্ত প্রধান 
তাহাকে 'নারাট” এবং ধাহার বায়ু প্রধান তাহাকে “বোবক বলে। 
যাহার কফ, বায়ু ও পিত্ত প্রধান, মিশ্র ধাতু, তাহাকে মিশ্র গায়ক 
বলে। খদগল গায়কের স্বর মধুর । “ওদিল্ল” নামে এক প্রকার 
গায়ক আছে যাহাদের স্বরও মধ্যম প্রকৃতির মধুরতা সম্পন্ন । 
পিত্বপ্রধান নারাটের স্বর মন্দ্র, মধ্য ও তার তিন স্থানেই সুক্ষ এবং 
প্রগল্ভ। বোবকের স্বর রুক্ষ, কঠিন ও উচ্চতন ' মিশ্রক গায়কের 
কখধ্বনিতে সকল গুণই বিগ্ভমান। গুণবাহুল্যহেতু “মিশ্রক” ধাতুর 
গায়কই সর্বশ্রেষ্ঠ । 

অধম গায়কের ত্রিশ প্রকার দোষ পাওয়া যায়, যথা সংদষ্ট, 
সীতকৃতি, ভীত বা শঙ্কিত, কম্পিত, করালী, কপিল, কাকী, বিতাঁল, 
করভ, উদবড়, ঝোম্বক, তুম্বকী, বক্রী, ফুল্ল-গল্প, প্রসারী, নিমীলক, 
হতস্থান, বিরস, অব্যক্ত, মিশ্রক, অনবধানক, স্থানভষ্ট, আন্ুনাসিক, 
টাকী, বিমনা, চালক, দোল, একদৃষ্টি, উদ্ধগায়ী, পাদপ এবং শীবক। 
এখন ইহাদের লক্ষণগুলি বলা যাইতেছে । 
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যে গায়ক গীতের বাণীসমূহ চিবাইয়! উচ্চারণ করেন তিনি 
“সংদষ্ট, এবং এই প্রকার গানে রাগ ও রসের হানি হয়। 

পুনঃ পুনঃ শীষ টাঁনিয়! অর্থাৎ মুখ দিয়৷ শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করিয়া 
যিনি গান করেন তিনিই “সীৎকৃতি”। 

ভয় সহকারে যে গায়ক গান করেন তিনি “ভীত এবং বিচক্ষণ 
গায়কের আদেশে যিনি তাড়াতাড়ি গান করেন তিনিই “শঙ্কিত । 

ঘিনি গাহিবার সময়ে গাত্র এবং কণঠধ্বনি কম্পিত না করিয়া 
গাহিতে পারেন না তিনিই “কম্পিত” 

যে গায়ক মাথা এবং মুখ উচ্চ করিয়া গাঁন করেন তিনিই 
“করালী?। 

যিনি স্বরকে ন্যুন শ্রুতি কিংবা অধিক শ্রুতিতে যুক্ত করিয়া 

* গাঁন করেন তিনি “কপিল? বা “বিকল? । 

ঘিনি কাকের ন্যায় কর্কশ স্বরে গান করেন তিনি “কাকী” 

যে গায়কের লয়জ্ঞান নাই তিনি “বিতাল?। 

যে গায়ক কাঁধের উপর মাথা রাখিয়া গান করেন তিনি “করভঃ । 

ধাহার কণস্বর ছাগের ন্যায় তিনি “উদবড়" | 

গান করিবার সময় ধাহার গলার শিরাসমূহ, ললাট এবং মুখের 
শিরাঁসমূহ স্কীত এবং মুখ বিকৃত হয় তিনিই “ঝোম্বক”। 

যিনি লাউয়ের মত মুখ করিয়া গান করেন তিনিই 'তুম্বকী?। 

গান করিবার সময় ধাহার মুখ বিকৃত হয় তিনি “বক্রী” | 

গানের সময় ধাহার গাল ফুলিয়া ওঠে তিনি “ফুল্ল-গল্প” | 

যে গায়ক গান করিবার সময় বেশী করিয়া মুখ ব্যাদান করেন 
তিনি 'প্রসারী” 

চক্ষু বন্ধ করিয়া যিনি গান করেন তিনি “নিমীলক'? | 

বর্জ স্বরকে বর্জন না করিয়া যে গায়ক গান করেন তিনি 
“হতম্বর? বা হতস্থান ৷ 
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যে গায়কের গান রক্তিহীন তিনি “বিরস | 

গীতকালে বর্ণ গুলি ধাহার স্পষ্ট উচ্চারিত নহে তিনি “অব্যক্ত? | 

যে গায়ক পরিবেশিত রাগ, গীতকালে অপর রাগের সহিত 
মিশ্রিত করিয়া ফেলেন তিনি মিশ্রক?। 

যিনি গান করিবার সময় স্থায়ী, অন্তরা, আরোহী, অবরোহী, 
অঙ্গপ্রাধান্য ইত্যাদি রাঁগলক্ষণ এবং প্রয়োগগুলি সাবধানে প্রয়োগ 
করিতে পারেন না৷ তিনিই 'অনবধানক” । 

যে গায়ক প্রারন্তিক স্থানে অর্থাৎ যে স্থান হইতে গীত আর্ত 
হয় সেই স্থানে প্রত্যাবর্তন করিয়। অবস্থান করিতে পারেন না 
তিনিই 'স্থানভ্রষ্ট | 

যিনি নাকী স্বরে গান করেন তিনি “নাকী? বা আনুনাসিক" 
গায়ক । ৪ 

যিনি আলজিহ্বার নীচ হইতে স্বর বাহির করিয়া গান করেন 
তিনি “াকী। 

যিনি অন্যমনস্ক হইয়। গান করেন তিনি “বিমনা' গায়ক । 

যিনি হাত নাড়িয়! অর্থাৎ ছুড়িয়। গান করেন তিনি “চালক? । 

যিনি মাথা দোলাইয়। গান করেন তিনি “দোল? । 

যিনি একটি দ্রিকেই তাঁকা ইয়া গাঁন করেন কিনি “একদৃষ্টি” । 

যিনি উদ্ধমুখী হইয়া গান করেন তিনি 'ভর্ধগায়ী? | 

যিনি রাগ ও তাল না জানিয়া গান করেন তিনি “পাঁদপ”। 

যিনি গানের অর্থ না বুঝিয়া গান করেন তিনি শাবক? 

গায়কের দৌষগুণ এবং বাগ্গেয়কার প্রভৃতির লক্ষণ পারিজাতের 
৫৯৩ শ্লোক হইতে ৬২৬ শ্লোকের অনুবাদ । ইহা ব্যতিরেকেও 
আরও কয়েক প্রকার গুণাবলীও গায়ক সম্বন্ধে পাইয়াছি, কিন্ত 
কোথায় পাইয়াছি তাহা! আমার সঠিক মনে নাই । সেইগুলি নীচে 
উল্লেখ করিতেছি । 
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ধাহার সুমধুর কণ্ঠস্বর তিনি “হৃপ্যাসক্ত' । ধাহার কণম্বরে 
স্বাভাবিক ভাবেই রাগরূপ প্রকাশিত হয় তিনি “স্থশারীর?। 
বিভিন্ন তালাদি বিষয়ে যিনি বিশেষ পারদর্শা তিনি তালজয়ী?। 
ধিনি ইচ্ছামত স্থানে কথন্বর প্রয়োগ করিতে পারেন তিনি “সাধ্য- 
কণ্ঠ । ধষীহার আলঙ্কারিক প্রয়োগবিধি বিষয়ে যথেষ্ট পারদর্রিতা 
তিনিই “বিচক্ষণ । যিনি অত্যন্ত একা গ্রচিত্তে গান করেন তিনি 
“সাবধানী” । গান করিবার সময়ে ধাহার কোনওরপ পরিশ্রম 
বোধ হয় না তিনি শ্রমজয়ী'। যিনি সর্ধবদোষবিবঞ্জিত হইয়া 
শাস্তরানুযায়ী গান করেন তিনি “নির্দোষ? । 

এই অধ্যায়ের তথা গ্রন্থের উপসংহারে, কয়েকটি বিষয়ের 
কিছু কিছু পুনরালোচন। করিয়। সমাপ্ত করিতেছি । প্রথমে সংগীত 
টপযোগী নাদ বা ধ্বনি, ধ্বনি হইতে শ্রুতি, শ্রুতি হইতে স্বর, স্বর 
হইতে মুচ্ছনা, মৃচ্ছন। হইতে বিকৃত স্বর, বিকৃত ও প্রকৃত স্বরের 
যোগে সপ্তক, সপ্তকের সমষ্টি হইতে গ্রাম এবং গ্রামের সাহায্যে 
পরিপূর্ণ গীতরূপ। এই বিষয়গুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াই 
উপসংহারের সমাপ্তি । 

যে পরমীখু আকাশস্থগ্টির কারণ, তাহার কম্পনেই নাদের 
উৎপত্তি। নাদের ভেদ ছুই প্রকার পাওয়া যায়বআহত এবং 
অনাহত। আহত নাদ আমাদের দেহের মধ্য হইতে উত্থিত হয়। 
অনাহত নাদ সাধারণ মানবশ্রুতিগ্রাহ্য নহে । আহত নাদের 
ভেদ ছুই প্রকাঁর-__স্থকৃতি এবং অকৃতি। স্ুকৃতি অর্থাৎ বর্ণাত্বক-__ 
কথা বলিলে বা অর্থবোধক শব্দ করিলে যে ধ্বনি উৎপন্ন হয়। 
অকৃতি-_ধ্বন্তাত্বক, যাহ! হইতে কেবল মাত্র ধ্বনি বা স্বর উচ্চারিত 
হয়, যাহার কোনও প্রকার অর্থবোধ হয় না। অকৃতি ধ্বনির 
আবার ভেদ ছুই প্রকার-কর্কশ এবং স্থৃশ্রাব্য। যাহার কম্পন্‌- 
সংখ্যাগুলি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমকালস্থায়ী নহে তাহাই কর্কশ 
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ধ্বনি এবং যাহার কম্পনগুলি নিদ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমকালস্থায়ী 
তাহাই সুশ্রাব্য ধ্বনি । এই স্তৃশ্রাব্যধ্বনি সংগীতে ব্যবহৃত হয়, সেই 
জন্যই ইহা স্বর নামে অভিহিত। স্থুর এবং স্বর একই অর্থে 
সংগীতে ব্যবহৃত হয়। স্বর প্রাপ্ত হওয়ার পুর্রেই আমরা শ্রুতি 
পাই। নাদ যেই আন্দোলিত হয়, সেই কম্পন হইতে শ্রুতির 
উৎপত্তি। নাদের বহু প্রকার রূপ আছে, _উথান, পতন, 
অন্ুলোম, বিলোম, কম্পন ইত্যাদি । এই কম্পন হইতে শ্রুতি 
এবং শ্রুতিসমষ্টি হইতে ত্বর। ১টি হর হইতে আমরা কি প্রকারে 
৭টি স্বর পাইয়াছি তাহা বলিয়াছি। ৭টি স্বর হইতে ১২টি স্বর- 
নিন্মাণ কি প্রকারে হইয়াছে তাহাও জানিয়াছি। যখন ৭টি স্বর 
প্রচলিত ছিল তখন প্রাচীনের! ৭ স্বরে গ্রাম এবং ২১টি স্বরসাহাষ্যে 
তিন গ্রাম রচনা করিয়াছিলেন । বর্তমানে আমর ১২ স্বরে সপ্তক 
বা গ্রাম এবং তিন গ্রাম ৩৬টি স্বরের সাহায্যে নিন্মীণ করিতেছি । 
সপ্তক বা গ্রামের স্বরসমূহে নানা প্রকার অলঙ্কারাদি যোজনা 
করিয়া ভারতীয় সংগীতের বনু রাঁগরাগিণী স্যরি হইয়াছে । বিভিনন 
রাগরাগিণীর এবং অলঙ্কারের বিষয় আমরা যথেষ্ট আলোচনা 
করিয়াছি । বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সংগীত সম্বন্ধে আমরা বিভিন্নরূপে 
সংগীতের রূপ, গুণ ও লক্ষণের ব্যাখ্যা করিষ'ছ্ছি। বৈদিক যুগ 
হইতে অধুন যুগ পধ্যস্ত সংগীতের আলোচন! যথাসাধ্য সহজবোধ্য 
উপায়েই করিয়াছি । এই পুস্তক যদ্দি সম্পূর্ণরূপে ধারাবাহিক 
রীতিতে পুর্বকথিত ভারতীয় রাগরাগিণীর সম্পূর্ণ উদাহরণ, 
স্তর ও ব্যাখ্যা সহ কখনও কাহারও দ্বারা রচনা করা বাঁ সঙ্কলন 
করা সম্ভব হয় তবে তাহাই হইবে স্ুনিদ্দিষ্ট। স্ুসংবদ্ধ বৈজ্ঞানিক 
যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বের বিল্ময়স্থপ্টিকারী ভারতীয় প্রাচীন 
সংস্কৃতির তথা সংগীতের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । যদ্দি এই পুস্তকে সামিক 
জাতি উদ্ভুত রাগরাগিণী সনিবেশিত করা যায় তবে রাগরাগিণীর 
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সংখ্যা কথিত রাগরাগিণীর সংখ্যাপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ হইত। এই 
জন্যও বটে এবং তিন স্বর দ্বারা রচিত রাগরাগিণী আর প্রচলিত 
নহে জানিয়াই সামিক জাতির আরোহাবরোহ হইতে প্রাপ্ত রাগ- 
রাগিণীর সংখ্য। বা সুত্র নির্দেশ করিলাম না। সামিক জাতির 
আরোহাবরোহ সাহায্যে বর্তমানেও রাগরাগিণী প্রকাশ করা সম্ভব 
এবং তাহা শ্রুতিকটু হইবে বা হইতে পারে এরূপ আশঙ্কার কোনই 
কারণ নাই। 

আমর! প্রকৃত স্বরের গুড়ব, বাঁড়ব, সম্পূর্ণ জাতির আরোহী 
অবরোহী ক্রম হইতে নিয়লিখিত রাগরাগিণীর সংখ্যা পাইতেছি। 

সরগমপ-৪০৪, সরগমধ-৪১৬, সরগমন-৩৮৪, সরগপধ-৪৩২১ সরগপন-৪ ১৬, 
সরগধন-৪০৪১ সরমপধ-৪২৪১ সরমপন-৩৮৪১ সরমধন-৩৯২১ সরপধন-৪০৪, 
*লগমপধ-৪৪৮১ সগমপন-৪১২১ সগমধন-৪৩৬১ সগপধন-৪৩৬১ সমপধন-৪ ১৬, 
সরগপধন-৪৮০, সরমপধন-৪৫৬, সরগমপধ-৪৭২, সরগমপন-৪৫৬, সরগমধন- 
৪৪৪, স্গমপধন-৪৮৮, সরগমপধন-৫২৮ ; মোট রাগসংখ্যা ৯৫১২টি । 

জানি না শাঙদেব কেন তাহার এ ভারতবিখ্যাত পুস্তকে মাত্র 
২৬৪টি মার্গ এবং দেশী প্রথার রাগের পরিচয় দিয়াছেন । বেস্কট- 
মুখীও তাহার চতুর্দণীপ্রকাশিকায় গুড়ব, ষাঁড়ব এবং সম্পূর্ণ 
জাতির আরোহাবরোহের মিশ্রণে ৪৮৪টি রাগসংখ্যা স্থির করিয়াছেন, 
যাহা পূর্বের বলিয়াছি। তিনি নিজেই ৭২টি ঠাটের রচয়িতা । 
10৭২ * ৪৮৪ _৪)-২-1৩৪৮৪৪ ৯২-১৭,৪২২। এই পদ্ধতি 
অনুসরণ করিলেও তিনি ৭২টি ঠাটে মার্গ প্রথায় ১৭,৩২২টি এবং 
দেশী প্রথাঁয় ১৭,৪২২টি রাগ (রাগিণী বল! তাহাদের প্রথ নয়) 
সংখ্যা নির্ণয় করিতে পারিতেন । 

যদি আমার উপরোক্ত রাগরাঁগিণীর সংখ্যার সহিত আমারই 
আবিষ্কৃত ১০২৪টি ঠাঁটের সমন্বয়ে সংখ্যা ধার্ধ্য করিতে চাই তবে 
আমর 1৯৫১২ * ১০২৪--৪)-২-৯৭১৪০১২৮৪টি অর্থাৎ মার্গ 
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প্রথায় ৪৮,৭০,১৪২টি এবং দেশী প্রথায় ৪৮,৭০,১৪২টি রাগরাগিণী 
পাইব। ভারতীয় সংগীতে উক্ত তিনটি জাতির সমন্বয়ে আর 
১টিও অধিক রাগরাঁগিণী পাঁওয়। যাইবে না। 

সংগীতরত্বাকর এবং চতুর্দপ্তীপ্রকাশিকাকে, উত্তর ভারতীয় 
এবং দক্ষিণ ভারতীয় পণ্ডিত তথা গায়কগণ প্রামাণ্য পুস্তকরূপে 
গ্রহণ করিবেন শাঙ্ষদেব এবং বেস্কটমুখী তৎকালে নিশ্চয়ই এই 
প্রকার চিন্তার অবকাশ পান নাই । তাহাদের ধার্য বা স্থিরীকৃত 


রাগসংখ্যা হইতেই আমার বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হইতেছে 
এবং হইবে। 


পরিশেষে বলিতেছি যে, ভারতীয় সংগীতে ব্যবহৃত ত্বর- 
সাহায্যে আমরা মার্গ তথ! শুদ্ধ প্রকৃতির ২৭৮৩৬টি এবং অস্ত্যজ 
তথা দেশী প্রকৃতিরও ২৭,৮৩৬টি, অর্থাৎ ৫৫,৬৭২টি রাগরাগিণীর, 
নাম ও লক্ষণ ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করিয়া ১২৪টি খণ্ডে ভারতীয় 
সংগীতের সম্পূর্ণ ইতিহাস রচনা করিতে পারি। ভারতীয় সংগীতে 
ব্যবহৃত ১২টি স্বরসাহায্যে ৫, ৭০১ ০৮, ১২৮টি অপেক্ষা একটিও 
অধিক রাগ কিংবা রাগিণী রচন। করা যাইবে না। এই ইতিহাস 
পাঠ করিবার পরে ভারতীয় সংগীতের সমস্ত রাগরাগিণীগুলি 
পরিপুর্ণবূপে জানা যাইবে । কিরূপে উক্ত রাগবাগিণীকে সুসংযত- 
ভাবে প্রকাশ করা যাইবে সে সন্বন্ধেও আলোচনা করা হইয়াছে। 

যদি ভাঁরতীয় সংগীত সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করার আকাজ্কায় 
স্থধী তথা ছাত্রসমাজ কিছুমীত্রও উপকৃত হইতে পারেন তাহাতেই 
আমার স্ুুদীর্থ সাধনার পরমসিদ্ধি এবং পরম আনন্দ । 
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